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নিত্রেদন 


আর্ধ প্রভাব অর্থে খধির প্রভাব। রবীত্র সাহিত্যে খষি প্রবর্তিত শান্ত 
এবং ধ্যান ধারণার গ্রভাব আলোচনাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্গেশ্তা। প্রাচীন 
ভাএতের খাষ প্রব্িত জ্ঞান-ভাগীর এবং ধষি রচিত শাস্ত্রাজে অফুরত্ত-_ 
অনস্ত। এই গ্রন্থের লক্ষা প্রধানত: রবীন্দ্র সাহিত্যের উপরে বৈদিক জ্ঞান 
ভাগারের প্রভাব আলোচনা করা । এই আলোচনায় ধক, যণ্ঃ ও অধ্ব 
সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ ভাগই প্রধানতঃ প্রভাবের উৎস হিসাবে 
গৃহীত হয়েছে । তবে প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্্ 
কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এগুলি সাধারণত: খষি প্রবর্তিত অথবা 
ঝষি প্রণীত বলেই এদেশের মানুষ বিশ্বাস করে। যেগুলি খাঁষ প্রবর্তিত ব! 
রচিত নয়, ভারতীয় খর্ষির চিরস্তন জ্ঞান-সাধনার অনুবতনই এই সকল গ্রন্থে 
দেখা যায়। কোথাও কোথাও বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য ইত্যাদদিরও অল্প হুল্প 
আলোচনা আছে। এ সকল ক্ষেত্রেও বৈদিক চিন্তার সাদৃশ্ব লক্ষিত হয়। 
বৈদিক খধির দিব্য জ্ঞানের জ্যোতি ভারতের সকল ধ্যান ধারণা ও চিন্তাকে 
আলোকিত করেছে চিরকালই ৷ যুগে যুগে চিন্তায় ষে বিভিন্নতা দেখা যায়, 
ভা এ জ্ঞানরাশির নব নব ভাস্ঘ-ভাস্তান্তর ঘাত্র। এই বিপুল জ্ঞানভাও মূর্ত 
হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও রচনায়। তার বিপুল সৃষ্টির মধ্যে ধষি 
কবির চিন্তার তাত্বিক অংশটুকুমাত্রই নয় আর্য শান্ত ও কাব্যের কাহিনী, 
রূপকল্প প্রভৃতিও স্থান লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিস্তার বিভিন্ন স্তরে 
বিদেশী মনীষীদের চিন্ত! অপেক্ষা ভারতীয় খধির সাধনালন্ধ জ্ঞানের প্রভাব ষে 
হ্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্ত পেয়েছে সেটুকু প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দো ৷ 
কতটুকু সফল হয়েছি তা স্ধীজন বিচার করবেন। 

্রন্থধানি লিখেছিলাম ১৯৬ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবাধিকীর পূর্বে? 
ভেবেছিলাম কবির জন্ম শতবাধিক উৎসব উপলক্ষ্যে বহু গ্রশ্থই ত প্রক1শিত 
হচ্ছে এবং হবে। তন্মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র পুজোপহার কি একটু স্থান পাবে 
না? রাজেন্দ্র সংগমে দীনের ভীর্ঘদর্শনের আকাক্ষ1! ত চরিতার্থ হয়। কিন্ত 
আমাদের দেশে বই লেখা ও প্রকাশনার মধ্যে অনেক শ্োত বয়ে যায়। 
প্রকাশনার জন্ত সামান্ততম প্রয়াস করেছিলাম, তাতে সফল হইনি। 


(৮ ) 

ইতোমধ্যে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপণ্ের উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানস 
প্রকাশিত হলো । একই বিষয়বস্তর আলোচন। ভেবে ছাপবার ইচ্ছাও ত্যাগ 
করলাম। পরে অবশ্য ডঃ দাশগুপ্তের গ্রন্থ পড়ে মনে হয়েছিল যে আমার বই 
ছাপানো চলে। কিন্তু ছাপাবার জন্য কোন প্রয়াস আর করি নি। 

বৎসর দুয়েক পুর্বে তন আমার অপর গ্রন্থ “যাত্রাগানে মতিলাল রায়” 
ছাপানে। চলছে । চলস্তিকার কর্ণধার বিশ্বনাথবাবুর কাছে কথা প্রসঙ্গে এই 
গ্রন্থথানির উল্লেখ করেছিলাম । বিশ্বনীথবাবু তৎক্ষণাৎ বইটি প্রকাশ করতে 
আগ্রহী হলেন ছু মাস পরে গ্রীক্ষাবকাশে তিনি আমার বাড়ীতে পত্র 
মারফতে তাগাদা দিলেন পাগুলিপি £5৪ণুড করে দিতে । স্থতরাং খুবই 
তাড়াতাড়ি পাওুলিপি তৈরী করলাম। বলাবাহুল্য পাওুলিপি প্রস্তত করার 
সময়ে গ্রন্থটি কিয়দংশে পরিমাজিত এবং কিন্ত, পরিমাণে পরিবধিত হয়েছে। 
অবশ্য বিশ্বনাথবাবু গ্রন্থটি যস্্ন্থ করতে বেশ কিছু বিলম্ব করলেন এবং এর 
যন্ত্রমুক্তি ঘটতেও কম সময় লাগলো না। তৎ্সত্বেও একমাত্র তার জন্যই 
বিলুপ্তির অপচয় থেকে আত্মরক্ষ। করতে পেরেছে এবং যন্ত্র মুক্ত হয়ে সর্বজন 
সমক্ষে উপস্থিত হতে পেরেছে । এই গ্রন্থ প্রকাশনার সবটুকু কৃতিত্বই বিশ্বনাথ 
বাবুর । পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে চলম্তিকা নবাগত হলেও প্রতিষ্ঠানটির 
পরিচালকবর্গের সাহসিকতাকে সাধুবাদ দিতেই হয়। প্রতিষ্ঠানটির জয়যাত্রা 
কামনা কার। 

এই গ্রন্থ রচনাকালে নবন্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রস্থরাজি শ্বেচ্ছামত 
বাবহার করতে পেরেছি । এজছ্ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রুতিনকড়ি বাগচী 
এবং গ্রন্থাগারিক শ্রী যশোদ গোপাল গোন্বামী আমার রুতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন। 

যথেই যত্ব নেওয়া সত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো! গেল না। শুদ্ধিপত্র তাই 
দীপশিখার সঙ্গে ধৃতরপুঞ্ধের মত সংশ্লিষ্ট হয়ে রইলো । 


গ্রাম__মীরহাট শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 
পোঃ-_বৈষ্পুর 
জেলা- বর্ধমান 

, « ঝ্ুধীন্দ্র জম্মতিথি ১৩৭৬ সাল। 


প্রথম অধ্যায় 
খষি কৰি রবীজ্মনাথ 


ভারত-মাত্মার প্রাণ-ম্পন্দন রবীন্্রনীথের জীবনে এবং কাব্যে। ভারতবর্ষের 
ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-লাধন! রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেমন মৃত হ'য়ে উঠেছে, রবীন 
চিন্তায় এবং সাহিত্যে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনটি আর ইঃ পুর্বে 
কখনও ঘটে নি। এই দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের 
ধষি সংজ্ঞা অভিহিত করা যায়। 

ধষি শবের অর্থ তুষ্ট! | “টত্বাৎ খষিত্বমূ”১ | যুগের অবসানে বেদ অস্তহিত 
হ'লে পুনঃ স্থট্টির পরে বেদের জ্ঞান লাভের জন্য তপন্যা করলেন খধিরা। 
সয় বেদ-পুরুষের অনুগ্রহ্থে তপস্যারত মুনিদের নিকট বেদের জ্ঞান আবির্ভূত 
হয়। নৃতন যুগে অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয বেদকে তার! গ্রথম দর্শন করেন 
বলে তাহাদের বলা হম় ধার অর্থাৎ ভষ্টা। “বেদ-প্রাপ্থ্র্থ, তপোহমুষ্টিতঃ 
পুরুষান্‌ ব্বয়ভূর্বেদ পুরুষঃ প্রাপ্পোৎ। তথা চ শ্রয়তে অজান্‌ হ বৈ পৃহ্থীংস্তপন্ত- 
মানান্‌ ব্রদ্ধ হয়ত অভ্যানর্ষতদ্‌ খযয়োই-ভবন্‌ ইতি (তৈ: আঃ ২-৬)। 
তখাভীন্জি়স্য বেদশ্য পরমেশ্বরাহ্থগ্রহেণ প্রথমতো দর্শনাদৃষিত্বমিত্যভিপ্রেত্য 
ন্র্যতে)-_ 

“যুগান্তেস্তহিতান্‌ বেদান্‌ সেতিহাসান্‌ মহ্ষয়ং | 
লেভিরে তপসা পুর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়তুবা! ।৮২ 

বহুশতাব্ী পরে বেদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নতুন ক'রে ধ্বনিত হয়ে 
উঠলো। কবির তগন্ায় যুগান্তে অস্তহিত (বিশ্বৃত ) বেদ-মন্ত নব-কায়! 
পরিগ্রহ করলে!। ভারত-_-আত্মার শাশ্বত বাণী লাভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ 
হলেন ধষি। 

উপনিষদ্‌ বলেছেন, বাকই (শব) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বন্ধ, বাক্‌ই শ্রেষ্ঠ রস, বাকৃ 


১ সায়মন ভায়__ খাদের ১ম হগুলের ১ম শুক ॥ 
২ এ এ 


২ রবীন্ছ সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


্রক্ষ, বাক্‌ বেদ, বাকৃ বেদের সার-প্রণব। “এষাং ভূতানাৎ পৃথিবী রসঃ, 
পৃথিব্যা আপো! রসঃ, 'অপামোধষধয়ঃ রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ। পুরুষত্য 
বাগ, রসঃ, বাচঃ খগ রসং, খচঃ সামরসঃ | সান্ঃ উদ্গীথো রসঃ।”১ 

_ পৃথিবী এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের 
কারণ । জলসমূহ পৃথিবীর সার, জলসমূহ্বের সার ওষধী, ওষধী সমূহের সার বাক্‌ 
(শব), বাক্যের সার খথেদ, ধখেদের সার সামবেদ, সামবেদের সার উদ্গীথ 
(উদগীথাবয়ব গুকার )।২ 

পুরুষের সার বাগত্রঙ্গের যিনি শরষ্টা__বাগকব্রদ্ষের যিনি দ্রষ্টা-বাক্‌ যার 
আয়ত্ে, _তিনি বাকৃসিদ্ধ পুরুষ, _তিনিউ ক্রাস্তদশশ খষি। 

রবীন্দ্রনাথ কবি। বেদে ধধষি এবং কবি শব্দ প্রায় সমাথক | সায়নাচার্ধ 
লিখেছেন, “কবি শব্োহত্র ক্রাস্তবচনো! নতু মেধাবী নাম।”৩ করি শবের 
অর্থ 'ক্রান্ত' বা অতিক্রান্ত। অর্থাৎ বর্তমান অতিক্রান্ত যার দৃষ্টি প্রপারিত 
ভূতে, ভবিষ্তে, তিনিই কবি। ধিনি আষ্টা, তিনি কবি পদবাচ্য। কিন্ত 
শরষ্টা হ'লেই কবি সংজ্ঞা লাভের অধিকারী হবেন না। চাই বর্তমান-অতিক্রাস্ত 
দর্শন। যাঁর শ্বচ্ছ দৃষ্টি সকল মালিন্ত সকল জড়তা, সকল সংকীর্ণতার পারে 
ভূতে ভবিস্ততে প্রসারিত তিনিই অধিকারী কবিসংজ্ঞার। খগবেদের খষি 
অগ্নি, মিজ্তর, ব্রহ্ষণস্পতি, বিশপতি প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাকে কবি সংজ্ঞায় 
ভূষিত করেছেন। 

“অমিহেণতা কবিক্রতুঃ”৪-_অগ্নি যজ্ঞের হোতা ক্রাস্তবর্ম৷ (অথবা ক্রাস্তপ্রজ্ঞ)। 

“কবিঃ কবিত্ব৷ দিবিকূপমাসজৎ।”৫-_ক্রান্তদশী মিত্র কবিত্বের (ক্রাস্তদর্শনের) 
দ্বার] দ্যুলোকে নিজের তেজ বিস্তার করেন । 

“গণাণাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপশ্রবন্তমম্চ ।৬-_হে 
্রহ্মণম্পতে, দ্বেবগণসম্বদ্ধীয় গণের অধিপতি ক্রাস্তদশিগণের ও ক্রান্তদশ, 
অন্দগণের মধ্যে শ্রেষ্ট তোমাকে আহ্বানকরি। 


১ ছান্দোগ্যোপগিষৎ ১। ১।২। ৫ খখেদ__১০।১২৪)৭ 
২ হুর্গাচরণ সংখাবেদান্ততীর্ঘ কৃত অনুবাদ । ৬ এ __২২৩,১। 
৩ ঞ্ষগভান্ত ১।১1৫। 


৪ ঘখেদ_- ১।১1৫। 


রক 
২ 


খধি কবি রবীন্দ্রনাথ ৩ 


“কবির্মনীষী পরিতূঃ শ্বয়ভূঃ* |১ আচাধ শংকর কবি শের ব্যখ্যায় লিখিছেন, 
“কবি : ক্রাস্তদর্শা__নর্বদূক। নান্যোহতোহন্তি ভষ্টা ইত্যাদি শ্রীতেঃ1”২ __ 
যিনি সর্বদশ-স্ধার অপেশ] ুষ্টা। নেই, তিনিই কবি। 

রবীন্দ্রনাথও বিশ্বত্রষ্টা পরমেশ্বরকে “কবি” আখ্যা দিয়েছেন। 

আমি বললেম, 

বিশ্বকবি তার অসীম ছড়াট! থেকে 

একটা পদ ছিড়ে নিলেন কোন কৌতুকে, 

ভাসিয়ে দিলেন 
পৃথিবীর হাওয়ার শোতে-_ 
যেখানে ভেসে বেড়ান 
ফুলের থেকে গন্ধ 
বাশির থেকে ধ্বনি ।৩ 
পশ্চাতের কবি 

মুছিয়! করিছে ক্ষীণ, আপন হাতের আকা ছবি ।* 

রবীন্দ্রনাথ অন্তর বিশ্বশ্রষ্টার কবিত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, “এইজন্যই তকে 
ধাধিরা বলেছেন “কবি: | কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্রকে নিজের ইচ্ছার অধীনে 
নিজের শক্তির অনুগত ক:রে স্বন্দর ছন্দোবিন্তাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য 
অর্থ উদ্ভাবিত ক'রে তুলছে, তিনিও তেমনি “বনুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্‌ 
নিহিতাথে! দধাতি” অর্থাৎ শক্তিকে বনহুর মধ্যে চালিত ক'রে, বহুর সংগে 
যুক্ত ক'রে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন, 
নইলে সমস্তই অর্থহীন হ'ত” 

বিশ্বকবি সয়ভূর করুণায় তার কবিত্বের কণামান্র যিনি লাভ করেন, এই 
সংসারে তিনিও কবিসংজ্ঞার অধিকারী হন। বিশ্বলষ্টা সর্বদশর বিশ্বকবির 
কবিত্বের কণিক1 লাভ ক'রে রবীন্দ্রনাথও কবি, শ্রষ্টা, ক্রাত্তদরশ, বিশ্বকবির 
আশীর্বাদ পেয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ধন্য | 


ঈশোপনিষৎ ৮। 

এ - ভায্। 

ত্রিশ, শেষ সপ্তক। 
১২, জন্মদিনে । 
পার্থক্য -শাস্তিনিকে তন । 


ক গড ও 44 * 
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বিশ্বকবি তাহারি বিন্ময়ে 
তোমারে করেন আশীর্বাদ__ 
তার কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন 
বৃষ্টি ধৌত শ্রাবণের 
নির্ল আকাশে | 
বিশ্বকবির পুর্ণকপালাভ রবি-করিব চরম আকাজ্কা। 
কবির সঙ্গীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি 
অনাগত প্রসাদের লাগি ।২ 
্য়ডুর মত যথার্থ কবির মর্ধাদা লাভ করাই ছিল তার কাম্য । রবীন্দ্রনাথের 
জীবন-সাধনা-ক্রান্তুদখিত্ব লাভ করার সাধনা । 
লব আমি চরমের কবিত্ব মর্ধাদা 
জীবনের রঙ্গভূমে, এর লাগি সেধেছিচ তান ।৩ 
কবির সার্থক সাধনা । চরমের কবিতব মর্যাদা তিনি পেয়েছেন। শ্বযভু সর্বদর্শী 
ঘিনি, তিনিই বিশ্বকবি, সেই কবির সত্ভা ধার মধ্যে আবিভূতি-_মানবজীবনের 
৬থা বিশ্বজগতের সত্যত্বক্ূপ ধার মালিনামুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ চিত্তে উদ্ভাসিত কালের 
বাধাকে অতিক্রম করে-_-তিনিই যথার্থ কবি,__সঙ্াত্রষ্টা। ভারতীয় সাধনার 
শাশ্বত সত্য তথা জগৎ ও জীবনের সত্য আর কোন কবির হ্বচ্ছ দৃষ্টিতে এমন 
ভাবে ধর! পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের দৃর্টি দেশ-কাল-সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার 
উধ্র্ব। সমগ্র বিশ্ব এবং সমগ্র বিশ্ব-মানব তীর চিত্তে আনন পেতেছে। সত্য- 
শিব-সথন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথের চিত্তাকাশে ভারত-আত্মার চিরন্তন সত্য 
ভান্বর সবিতার মতই উজ্জবল। প্রাচীন ভারতের খধির প্রবুদ্ধ আত্ম! ছিল 
সকল সংকীর্ণতার অতীত। তাদের আতত্মজ্ঞান সর্বকালের সর্বমানবের | 
উপনিষদের মন্ত্রে রবীজ্রনাথের দীক্ষা! এবং শিক্ষা | মহধি দেবেন্দ্রনাথের মহতী 
সাধনার উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছিলেন। উপনিষদের অধ্যাত্ম সংস্কার 
পিতৃরক্তের সঙ্গে তার ধমনীতে প্রবাহিত। তার মানস-রাজ্য বৈদিক খাধির 
দিব্যজ্ঞানের আলোকে এশর্যময়। তার চিন্তাধারার হধোও তাই ঠৈদিক 
ধধির দিব্য-আবির্ভাব। বিজ্ঞান ব্রদ্ধের সাধক প্রাচীন ভারতীয় খধষির নবতর 
অভ্ভ্যুয্ব ধষি-কবি রবীন্দ্রনাথ বূপে। 
7১. শব লেখা_১২। ২ রোগশধায়-৩৪। ৩ শেষলেখা--১২ 


দ্বিভীস্ব অধ্যাক় 
মহবির উত্তরাধিকার । 


নব্য বাঙ্গাল] তথ। নব্য ভারতের পথিকৃৎ যুগন্ধর মনীষী ভারত পথিক রাজ। 
রামমোহন রার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খুষ্টানী সভ্যতার উৎ্কট মোহ 
' থেকে বাঙ্গালীকে রক্ষা করবার জন্য বরাহ অবতাবে বিষণ কতৃক নিমজ্জন দশা 
থেকে বন্বন্ধরা রক্ষার মায় অজ্ঞতার অতল গহ্বর থেকে বিশ্বৃত-গ্রায় বেদের 
জ্ঞান ভাগডারকে উদ্ধার করে পাশ্চাত্য সভ্যতাক্স চোখ বাধানে। হঠাৎ-আলোর- 
ঝলকানিতে ক্ষীণ দৃষ্টি বাঙ্গালীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। রামমোহনই 
সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালীর মোতগ্রস্ত চক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরলেন অতাঁত 
ভারতের গৌরবোজ্জল অধ্যায়। প্রচার করলেন উপনিষদ্দের ধধির দিব)জ্ানের 
আলোকে উদ্ভাসিত চির শাশ্বত, চির-ভাম্বর বাণী। রামমোহন উপনিষদের 
অনুবাদ করলেন, উপনিষদীয় জ্ঞানের আলোচনা! করলেন এবং উপনিষদের 
একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলেন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। 

রামমোহনের উত্তর সাধক মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনয্মোপলন্ধির সাধনায় 
এবং ব্রাক্গধর্মের প্রচারে এবং প্রসারে আত্ম-বিনিয়োগ করলেন। উপনিষদ 
ভারও ছিল ধ্যানের বস্থ_-সাধনার এবং উপলব্ধির বিষয় । মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে আচাধ ক্ষিতিযোহন সেন লিখেছেন, “মদীয় আচার্য গুরু মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মষোগযুকাত্মা। 1দবারাত্্ তাহার এ যোগের বিচ্ছেদ নাই। 
জাগরণে, নিত্্রীয়, ভ্রমণে, উপবেশনে, ভোজনে এবং কথনে তিনি ব্রন্দে 
লমাহিত। তাহার সমাধানের ভূমি অকাল, অনাকাশ। লকাল এবং সকাশ 
ভূমিতে তিনি ব্রহ্গদর্শন করিতেন, সে দর্শনে তরঙ্গ উঠিত। অনস্ত গুণাবলম্থী 
পরমেশ্বরের অনস্ত কীতি উপলব্ধি করিয়৷ ঘখন যে ভাব তাহার মনে উঠিত, 
তিনি তখন তাহা! গানের দ্বার শ্রুতির দ্বারা হাঁফেজের দ্বার! ব্যক্ত করিতেন 
এবং আমাকে নিকটে ডাকিয়া তাহা শুনাইতেন | তিনি নিশীথ সময়ে নিদ্রা 
হইতে উঠিম্বা শধযাতে বসিয়া আরাধন1 করিতেন 1**-*-১৮, 


৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


ভোরে এরপ স্থানে যাইয়া বাহিরে বসিতেন, সেখান হইতে স্থর্যের উদয় 
নিরীক্ষণ কর! ঘায়। কী প্রকারে উধার শুভ্র আলোক দীরে ধীরে পৃথিবীতে 
আগমন করিল কি প্রকারে ব্রান্ধ মুহূর্তে রক্তিমবর্ণ স্্ধ পৃথিবীর বৃক্ষ লতা পর্বত 
ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশে দেখা দিল ইহ দেখিবার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা 
করিতেন। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে বস্ত্র মুড়ি দিয়া বমিয়া চুপে চুপে সেই প্রাতঃ 
সুর্ধ হইতে অমৃত আহরণ করিতেন। বলিতেন-__ 

ছিরগ্য়েন পাত্রেণ সত্যন্যাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পুষপ্রপাবৃণু সত্যধর্মায় দুইয়ে | 

অনস্তর বৈদিক উপাসনা ব্রান্ষধর্মের প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিতেন। এ 
সময়ে গায়ত্রী মন্ত্র অনেকবার জপ করিতেন 1," 

তিনি সতত তাহারই সঙ্গে থাকিতেন যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া চক্ষু 
নাই, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন, শব নাই অথচ বলেন। 
অথব। তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন বলিম্বা কি নিদ্রিত থাকিতেন? না তিনি 
অত্যন্ত জাগ্রত থাকিতেন। এই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত ত্রদ্ধ দর্শন করিতেন; 
সত্যের সিদ্ধান্ত করিতেন ।....***৮**০। ভিনি শরীরের অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত 
থাকিয়। বিধুঃর সেই পরম জ্যোতিত্মান পদে আপনার জ্ঞানেন্ধন প্রদান 
করিতেন ।৮১ 

গৃহী তপন্থী মহাযোগী মহর্ষির কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন 
পিতার সাধনার তথা ওুঁপনিষদিক্ক চেতনার উত্তরাধিকার। মহধি ম্ব়ং শিশু- 
রবিকে উপনিষদ-শিক্ষা দিতেন। বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই লিখেছেন, “একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন 
দিবার জন্ত। বেদাস্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের 
অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বসিয়। 
বেচারামবাবু প্রত্যহ আমার্দিগকে ত্রাঙ্গধর্মগ্রস্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্্রগুলি 
বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন পদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়! আমাদের উপনয়ন হইল ।"..*.**" 

নৃতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝৌক 
পড়িল। আমি বিশেষ ষতবে এক মনে এ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। 


মহ্ধি দেবেত্্রনাথের জাত্মজীবনী, পরিশিষ্ট, ওয় পরিচ্ছেদ । 


মহধির উত্তরাধিকার প 


মন্ত্রটা এমন নহে ষে সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। 
আমার বেশ মনে আছে, আমি “ভৃভূ্বংন্ব:* এই অংশকে অবলম্বন করিয়া 
মনটাকে খুব করিয়! প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম ।.......৮* আমার 
একদিনের কথা মনে পড়ে,_-আমাদের পড়িবার ঘরে শান বীধানো মেঝের 
এক কোনে বসিপ্বা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহস! আমার ছুই চোখ 
ভরিয়। কেবলই জল পড়িতে লাগিল ।”১ 

উপনয়নের পবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ কিভাবে কবিচিত্রকে অখওচৈতম্যের 
সাযুজো এনে দিত, কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন, “উপনয়নের সময়ে গায়ন্রীমন্্ 
দেওয়া হয়েছিল 1... এই মন্ত্র চিন্তা, করতে করতে মনে হতে] 
বিশ্বতুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূভবংস্থ:_-এই ভূলোক, 
অস্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড । এই বিশ্বত্রক্গাণ্ডের আদি যিনি আছেন 
তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে 
ও অন্থরে হ্থট্টির এই ছুই ধারা এক ধারায় মিলছে । তিনি বিশ্বাত্থাতে আমার 
আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত ৷” ২ 

উপনয়নের পরই কবি পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করেন। হিমালয়ে 
অবস্থান কালেও মহধি পুত্রকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময় 
থেকেই উপনিষদের মন্ত্রে কবির হাতে-খড়ি হয়। কবি লিখেছেন, “হুর্যোদয়- 
কালে যখন পিতৃদেব তাহার প্রভাতের উপাসনা অস্তে এক বাটি দুধ খাওয়া 
শেষ করিতেন, তখন আনাকে পাশে লইয়া দাড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বার 
আর একবার উপাসনা করিতেন |” ৩ 

মহধি নিজের জীবনেই কেবল উপনিষর্ূকে প্রধান অবলম্বন করেছিলেন 
ত। নয়, তার পরিবারেও বৈদিক মন্ত্রকে বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ, 
পিখেছেন, আমাদের বাড়ীতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল, সেটি উল্লেখ- 
যোগা। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই 
পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশ্তদ্ধ 
উচ্চারণে অনর্গল খবৃত্তি করেছি উপনিষদের প্লোক। এর থেকে বুঝতে 

১ পিতৃদেব,--জীবনশ্বতি। 


২ মানুষের ধর্ম । 
৩ হিমালয় যাজা-_জীবন শ্ৃতি। 


৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


পার] যাবে সাধারণতঃ বাঙ্গালাদেশে ধর্মলাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলত। 
আছে আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি । পিতৃদেবের উপানন! ছিল 
শাস্ত, সমাহিত |” ১ 

শিশুকবির মানসভূমিতে মহধির নীরব সাধনা এবং তত-প্রবতিত বৈদিক 
মঙ্ত্ের প্রভাব কি পরিমাণে শিকড় চালিয়েছিল তার কতকট। আভাব পাওয়া 
যাবে কবির উপরোক্ত উক্তি থেকে । বাল্যকালেই যে বৈদিক মন্ত্রেকবির 
দীক্ষা হ'লো, সেই মন্ত্রই সারাজীবন কবির কাছে উপাস্য হয়ে রইলো । কেব্ল 
উপান্ত নয়, বাল্যকাল থেকেই তা কবিচেতনার সর্বস্তরে প্রভাব সঞ্চার করলো । 
১২৭১ সালের আশ্বিন মালে মভধি রবীন্দ্রনাথকে আদি ত্রাঙ্গসমাজের সম্পাদক 
নিযুক্ত করলেন। কবিও পিতৃদত্ত ভার মাথার নিয়ে ব্রাঙ্মসমাজের উৎসাহী 
কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। আশ্বিন থেকে মাঁঘোৎসব পর্যন্ত কয়েকমাসে 
রবীন্দ্রনাথ বত্তিশটী ক্রাঙ্ম সঙ্গীত এবং ব্রাহ্ধ ধর্ম ও ব্রাঙ্মলমাজের সমর্থনে বনু 
প্রবন্ধ রচনা করগেন। এইভাবে বেদ-উপনিষদ্দের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কবি 
মানস গঠনে অপ্রতিহত এবং স্থগভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে রবীন্দ্র-চিস্তা রাজো 
চিরস্থায়ী হ্বর্ণসিংহাসন দখল করলে] । 


৯০৪ আত্মপরিচয় । 


তৃতীয় অধ্যায় 
ওপনিষদিক চেতনা । 


বালাকাল থেকেই রবীন্ত্র যানসে ওপনিষধিক চেতনা পরিছুট হ'য়ে 
উঠলো!। ফলে রবীন্ত্রকাবোেও এই প্রভাবের স্বাক্ষর প্রথম জীবনের কাবা 
'থেকেই পরিছ্ুট হ'য়ে উঠলো। সন্ধা সঙ্গীতের দুঃখ বেদনা ও হতাশার 
'আবায়ারণ্যঃ থেকে গথহার! কবি-চিত্তের এনিক্ছমণ' ঘটলো প্রভাত সঙ্গীতে 
ওপনিষদিক জ্ঞানের আনন্দ-জ্োতিতে পরিল্মাত হায়ে। কবিচিত্-নিবররের 
স্বপ্নভঙ্গ হ'লো। কাবর আনন্দোচ্ছাস নির্গত হলোঃ 
আজি এ প্রভাতে রবির কর 
কেমনে পশিল প্রাণের পর 
ক্কেমনে পশিল গুহার আধারে 
প্রভাত পাখীর গান। 
কিজানি কেনরে এতদিন পরে 
জাগিয়! উঠিল গ্রাণ। 
কবি-প্রতিতা পথের সন্ধান গেঘ়ে আনন্দে উল্নমিত হ'য়ে উঠলো বিশ্বকে 
'্মাপন করার জন্য বন্ধনমূক্ত নির্বরের মতই উন্মত্ত হ'য়ে উঠলো। 
আমি ঢালিব করুণাধারা 
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা 
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া 
আকুল পাগল-পার। 
কেশ এলাইয় ফুল কুড়াইয়া 
রামধন্-আক1 পাখা উড়াইয়া 
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া। দিষ রে পরাণ ঢালি 
শিখর হইতে শিধরে ছুটিব 
তৃধর হইতে ভূধরে লুটিব 
হেসে খন খল গেয়ে কলকল ভালে ভালে দিব তালি। 


১০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


এখন থেকেই কবি পেলেন আনন্দ লোকের সম্ধান। এই সময়ের কবি- 
মনের আকম্মিক পরিবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্শকালে লিখেছেন, 
“একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে (ফ্রী স্কুল ্টাটের গাছের 
দিকে) চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবাস্তরাল হইতে স্ুর্যোদয় 
হইতেছিল | চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার 
চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দ1 সরিয়া গেল। দেখিলাম, এক অপন্দপ 
মহিমায় বিশ্বপংসার-সমাচ্ছন্ন। আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরজিত। আমার 
হঁদয়ের সর্বত্র যে একটা বিষাদের ভাব ছিল তাহা! এক নিমেষেই ভেদ করিয়া 
আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়। পড়িল 1. 
সেই দিনই নিঝরের স্বপ্রভঙ্গ কবিতাটি নিঝঁরের মতই ঘেন উৎসারিত হুইয়াই 
বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের 
তখন ও যবনিকা! পড়িল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং 
কিছুই অপ্রিয় রহিল না।”১ 
নিঝরের ত্বপ্রভঙ্গে কবিচিত্তের উদ্বোধন | রুদ্ধগতি নিঝর্রিণীর মত কবি- 
চিত্বনিঝর্রিণী প্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে গুমডে মরছিল; হঠাৎ বৈদিক 
জ্ঞান ভাগারের আনন্দ-ছ্যতি রুদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করে পথ খুলে দিল। পরমানন্দে 
কলগীতি গাইতে গাইতে অসীম সাগরে ছুটে চললো! সে। তাই কবি-চিত্ত- 
নিঝরের স্বপ্নভঙ্গের সাথে সাথেই স্থরু হোল প্প্রভাত উৎসব" । নিত্যজ্যোতির 
দিবাম্পর্শে তামসী রাত্রি অবসিত হওয়ার সাথে সাথেই আনন্দে মাতোয়ারা 
হ'য়ে উঠলো! কবি-চিত। 
হাদয় আজিকে কেমনে গেল খুলি 
জগৎ আমি সেথা করিছে কোলাকুলি । 
প্রভাত হল যেই কী জানি হল একী 
আকাশ পানে চাই কী জানি কারে দেখি ॥ 
বাঃ ১৪ বা 
ধরায় আছে বত মানুষ শত শত 
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি ।২ 
১ -_- জীবনস্মতি | 
২ প্রভাত উৎ্সঘ, প্রভাত সঙ্গীত। 


গপনিষদিক চেতনা ১১ 


অন্যত্র কবিকৃত উক্তি ও এই সময়ে কবিচিত্বে উপনিষৎ-চেতনার হুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
দেয়। “এটা হচ্ছে সেন্দনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলে! এলো 
বাইরের, অলীমের। সেদ্দিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ 
করল। সেদিন কারার দ্বারা খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্য জীবনের সকল বিচিত্র 
লীলার সঙ্গে যোগযূক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অস্তরের মধো তীব্র 
ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান্‌ বিরাট সমুদ্রের দিকে । একেই এখন 
বল্ছি বিরাট পুরুষ ।........ 

সে দিন ষে দুজন মুটের কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে ষে আনন্দ দেখলুম, 
সে সখের আনন্দ অর্থাৎ এমন কিছু যার উৎস সর্বজনীন চিত্তের গভীরে ।-..-+ 

০০, ষে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম, অমনি পরম 
সৌন্দর্ঘকে অন্থভব করলুম। মানধ-সন্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, 
অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেই দিন ।:****1 

এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে, তা দেখিনি বহুদিন, 
সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সন্বদ্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। 
সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাঁকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো 
বৈসঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধো তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল 1": 

তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতে তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সতা অপরূপ 
সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে ।-.-*. 

সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থুল নয়, বিশ্বে এমন কোন বন্ত নেই যার মধ্যে 
রসম্পর্শ নেই |..." 

০ স্থল আবরণের মৃত্যু আছে, অস্তরস্তম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্য 
নেই ৮১ 

প্রভাত সঙ্গীতের যুগেই উপনিষদের আনন্দ লোকের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ 
পেয়েছেন। এই 'আনন্দানুভূতি কবির পরবর্তাঁ সমস্ত জীবনে অঙ্গুপ্ন ছিল। 
কবির সমগ্র চিন্তায় এবং বিশাল কাব্যহ্থইিতে খাধির অমুতমন্ত্র স্থায়ী গ্রভাব 
সঞ্চার ক'রে চললো এখন থেকে । এই সময়ের রবীন্দ্রমানস বিঙ্লেষণ গ্রসজে 
ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, “কবি আহলাদিত হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ 
সূর্যোদয়ের আনন্দ-্পর্শে, অথবা বলা বায়, তিনি যাত্রা করেছিলেন স্ুল 


১ মানুষের ধর্ম। 


১২ রবীন্ত্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


পৃথিবীর পথে, কিস্তু মানস-প্রয়াসের সাহায্যে বু শত শতাব্দী অতিক্রম 
ক'রে উপনীত হলেন উপনিষদ্দের ভাব-রাজ্যে। প্রকাস্তরে এও বলাযায় 
তিনি অন্ভব করেছেন বাস্তব পৃথিবীকেই, কিস্কু উপনিষদের ভাব-তীর্থে 
অবগাহন করে।” ১ 

উপনিষ্দের আনন্দলোক কবির জীবনে যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার । এর জন্টে 
মানস-প্রম়াসের প্রয়োজন ছিল না। উপনিষদের আলোকতীর্থে স্সান করে 
কবির যে যাত্রা স্থরু হোল প্রভাত সঙ্গীত” থেকে সে যাত্রায় বৈদিক প্রভাব 
কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও বা অ্পষ্টভাবে যিশে রইলো রবীন্দ্রনাথের 
কাব্াধারায়। সোনার-তরী-চিত্রা-চৈতালীর সৌন্দর্য সম্ভে/গের যুগেও এই 
প্রভাব দুশিপীক্গ্য নয়। *কল্পনা'র বৃহত্তর জীবনের আকুলতাঁতেও এই প্রভাব । 
নৈবেছ্ে উপনিষদীয় ভাবরাজোই কবির বিচরণ। গীতাঞ্জলি-সীতিমাল্য- 
গীতালিতে বৈষ্ণবীয় ভক্তির সঙ্গে উপনিষদের আত্মজ্ঞানের অপুর্ব সমন্বয় 
ঘটেছে। বলাকার গতিতত্বেও বৈদিক খধির অনুসরণ সুস্পষ্ট । শেষ 
জীবনের কাব্যগুলি বৈদিক মন্ত্রের মতই খজু এবং সংহতবূপ ধারণ করেছে। 
এই যুগের কাব্যে বিশেষতঃ শেষ চারিখানি কাব্যগ্রস্থে বৈদ্দিক খাব কই 
শুনতে পাওয়া যায় রবীদ্রনাথের কণে। মনে হয় অতীত ভারতের খষি 
অবতীর্ণ হয়েছেন বঙ্গভূমিতে যুগযুগাস্তের সাধনালন্ধ মন্ত্র কে নিয়ে । 


১» রনীক্রয়ানস সম্পর্কে কয়েকটি কখা--রবীন্দ্র মানন । 


চতুথ” অধ্যায় 
প্রকৃতি চিন্তা 


রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ গ্রকূতির কবি। কবির গ্ররুতি প্রেম অসীম, অদুরম্ত। 
বালাকাল থেকেই তিনি ভার বেসেছেন প্রকৃতিকে । জীবন শ্ৃতিতে কবি 
লিখেছেন “আমার শিশুকানেই বিশ্ব-গ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ 
এবং নিবিড় যোগ ছিলি। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে 
আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত|.......".*.. 

সকালে জাগিবামান্্ই সমস্ত পথিবীর জীবনোল্লামে আমার মনকে তাতার 
খেলার সঙ্গীর মত ডাকিয়া! বাহির করিত, মধ্যাঙ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর 
যেন স্ৃতীত্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরপ্জার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত 
এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত, তাহা সম্ভব 
অসন্ভবের সীমানা ছাডাইয়! রূপকথার অপর্গ রাজ্যে সাত সমদ্র তেরো নদী 
পার করিয়া লইয়! যাইত ৮১ 

শৈশবে জাত প্রকৃতির প্রতি অন্গুরাগ বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়েছে এবং উপনিষ দক জ্ঞান-গ্রভাবিত নিজগ্ব জীবন দর্শনের সঙ্গে মিলিত 
ই'য়ে এমনই এক গাঢ় গ্রকৃতি-তম্মষতা এনে দিয়েছে রবীন্ত্রকাবো, যায় তুলনা 
অন্য কোন কবির ফাঁবো দুর্লভ । রবীন্দ্রনাথের প্ররুতি গ্রীতির উপরে কালিদাস) 
ভবভূতি, ওয়ার্ডদ্‌-ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স। বিহাগীলাল প্রড়িতি বিভিন্ন কবির 
প্রভাব কিম্ুৎ পরিমাণে খুজে গাওয়া! দুর নয়। কবিবর বিহারীলাল 
চক্রবর্তীর নিকট স্বীয় ধণ রবীন্দ্রনাথ নিজে দ্বীকার করেছেন। রবীন্ত্রনাথ 
লিখেছেন, “কবি (বিহারীলাল ) যখন গাহিলেন 'সর্বাই হই করে মনঃ তখন 
বারকের অস্তরেও ভাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়! উঠিল। কবি যখন বলিলেন,_ 

কত ভাবি ত্োঙ্জে এই দেশ 
যাই কোন এ হেন গ্রদেশ 
১ গ্রভাত দঙ্গীত- জীবনস্বতি। 
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ধথায় নগর গ্রাম 

নহে মাষের ধাম, 

নিবে 

শি ১০ নং 

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে 

ক্ষীণ প্রাণী ত্রাসে মরে 

যাথায় শ্বাপদ দল 

করে ঘোর কোলাহল 

বিল্লি সব ঝি ঝি রব করে। 

তথা তার মাঝে বাস করি 

ঘুমাইব বিভাবরী-_ 

আর ক'রে করি ভম্ব 

ব্যাস্ত্রে স্পে তত নয় 

মানুষ জন্তুকে যত ভরি। 
তখন এই চিত্রে ভয়ের উদঘ্ন ন1 হইয়া! বাসনার উদ্রেক হইল । যে ছেলে ঘরে 
বাহিরে একটি দিন যাপন করিতে কাতর হয়, ঝিলিরবাকুল বিষাদবায়, বীজি' 
ঘন-অরন্যবেষ্টিত তীষণ ভগ্নাবশেষ কেন যে তাহার নিকটে বিশেষর 
প্রার্থনীয় বোধ হইল .বল1] কঠিন ।-..*.*১-০০০১, এই বর্ণনাগুলি কতবার পা 
করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, এবং এই সকল ঙ্লোকের মধ্য দিয় সমুদ্র, পর্বত 
অরণ্যের আহবান বালক পাঠকের অস্তরে ধ্বনিত হইয়। উঠিয়াছিল।” ১ 

এই প্রবন্ধে আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “কবি যে মন হু 
করার কথা লিখিয়াছেন, তাহ। কি প্রকৃতির বলিতে পারি না। কিন্তু এ 
বর্ণনা পাঠ করিয়া! বহির্জগতের অন্য একটি বালক পাঠকের মন হু হুকরিয় 
উঠিত | ১) ২ 
দেশী বিদেশী অনেক কবির খণ-স্বীকার করে নিয়েও একথা অনম্বীকার্য ৫ 

রবীন্ত্রনাথের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার যে অপুর্ব অনুভূতি, তা সকল পূর্বস্থরী 


১ বিহারীলাল-_আধুনিক দাহি 


গ্রককৃতি চিন্তা ১৫ 


ভাবনা! ও অন্থভূতিকে অতিক্রম ক'রে এক নিজস্ব বৈশিষ্টো সমুজ্জল। বাল্য- 
কালে লেখা প্রকৃতির প্রতিশোধ! “কবিকাহিনী'তেই কবির গ্রকুতি গ্রীতি 
স্ম্পষ্ট। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবি কাহিনী"তেই 
নায়কের বেনামীতে নিজের গ্রকৃতিশ্গ্রীতির কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। 
কবি কাহিনীর নায়ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 


প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতে 
নিজের মনের কথ। যত কিছু ছিল 
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে 
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি 
কহে কুস্থমের কানে মরম-বারত|। 


“মানসী' তে কবির প্রকতি-চিন্ত। বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। খণ্ড সৌন্দর্যের 
মধ্যে বিশ্ব-সৌন্দ্কে উপলব্ধি ক'রে কবি সীমার মাঝে অসীমেব প্রতিকৃতি 
খুঁজে পাচ্ছেন। 
এ চিরজীবন তাই, আর কিছু কাজ নাই 
রচি শুধু অসীমের সীমা । 


অনীমকে সীমার দ্বার! বিধৃত করাই কবির লক্ষা। “সোনার তরী” থেকে এই 
চিন্ত। আরও গভীর হ'য়ে রবীন্দ্রকাব্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে কোন 
কোন কবিতায় আবার একটি বিশেষ তত্বরূপে ও আত্মপ্রকাশ করেছে। 
“সোনার তরী? থেকেই কবি নিজেকে প্রকৃতির লঙ্গে অভিন্ন বোধ করছেন। 
রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি কাব্যের একটা পটভূমি বা অবলগ্থন মাত্র নয়,_- 
প্রকৃতি জড় ও নয়--প্রকৃতি কেবলমাত্র মানব জীবনের উপরে প্রভাব সঞ্চারীও 
নয়,--কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি চেতনাময়ী, বিশ্ব বনুদ্ধরার অধু পরমাণু চৈতন্যময়। 
বিশ্ব-বনুদ্ধরার তথা বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র চলেছে অথগ্ড প্রাণ-গ্রবাহ। সেই প্রাণ- 
প্রবাহেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ তৃণ-লতা-তর-গুনপ-মন্ুধ্যু-মগ্ুষ্যেতর জীব । কবি- 
আত্মাও সেই প্রাণ-গ্রবাহেই অংশ | প্রকৃতির চেতনায় আর কবির চেতনায় 
কোথাও কোন পার্থক্য নেই। কবির আত্ম! বিশ্বাত্বার সঙ্গে অভিন্ন। 
বিশ্বচৈতন্তের সঙ্গে কবি চৈতন্তের এই এবাত্মতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সোনারতরীর 
বহ্থদ্ধরা কবিতা। 
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আমার পৃথিবী তুমি 
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকা সনে 
আমারে মিশায়ে লয়ে অনস্ত গগনে 
অশ্রান্ত চরণে করিয়া প্রদক্ষিণ 
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন 
যুগ যুগান্তর ধরি আমার মাঝারে 
উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ণ করেছে তরুরাজি 
পত্র ফল ফুলগন্ধ রেণু। তাই আজি 
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী 
পদ্মাতীরে, সম্ম.খে মেলিয়। মুগ্ধ আখি 
সর্ব-অঙ্গে সর্বমনে অন্ছভব করি 
তোমার মৃত্তিকা! মাঝে কেমনে শিহরি 
উঠিতেছে তণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে 
কী জীবন-রসধার অহনিশি ধরে 
করিতেছে সঞ্চরণ, কুস্থম মুকুল 
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল 
স্ন্দর বৃন্দের মুখে, নব রৌদ্রালোকে 
তরুলতা তৃণগুল্স কী গুঢ পুলকে 
কী মূঢ় প্রমোদদরসে উঠে হর বিয়া 
হথন্বপ্রহান্যমুখ শিশুর মতন । 
তাই আজি কোন দিন শরৎ কিরণ 
পড়ে যবে পক্ষশীর্ষ ত্বরণ ক্ষেত্র পরে 
নারিকেল দলগুলি কাপে বায়,ভরে 
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা-_ 
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 
মন ষবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে 


জলে স্থলে অরণ্যের পল্পব নিচয়ে 
আকাশের নীলিমায়। 


প্রকৃতি চিন্তা! ১৭ 


সমকালের লেখ ছিন্নপত্রে কবি লিখেছেন, "এক সময়ে যখন আমি এই 
পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের 
আলে! পড়ত, সুর্ব-কিরণে আমার সুদুর বিস্তৃত শ্ামল অঙ্গের প্রত্যেক রোম- 
কূপ থেকে যৌবনের স্থগন্ধি উত্বাপ উত্থিত হ'তে থাকত-_আমি কত দূর 
দূরান্তর দেশ দেশাস্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জল আকাশের নীচে 
নিম্তব-ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, ধখন শরৎ-ন্র্যালেকে আমার বৃহৎ সবাঙ্গে 
ষে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যান্ত 
প্রকাণ্ডভাবে সঞ্ারিত হ'তে থাকত তাই ষেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার 
এই যে মনের ভাব এ ষেন প্রতিনিয়ত 'অস্কুরিত মুকুলিত স্ুর্ধসনাথা 
আদিম পৃথিবীর ভাব । যেন আমার এই চেতনার প্রবাহে পৃথিবীর প্রত্যেক 
ঘামে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধাঁরে প্রবাহিত 
হচ্ছে-_সমস্ত শহ্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের পাতা 
জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাপছে ।”১ 
আর একটি পত্রে কবি লিখেছেন, “বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ 
স্পষ্ট বোঝ। যাম্ন তার নীচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র শক্তি অবিশ্রাম চলচে, 
খানিকট] কাপচে, খানিকটা টলচে, খানিকট] ফুলচে, খানিকটা আছাড় খেয়ে 
পড়চে। ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ির স্পন্দন অনুভব করছি ।”২ 
সোনারতরীর “সমু্রের প্রতিঃ কবিতাতেও প্রকৃতির সঙ্গে একাততার 
স্ুম্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে। এখানে প্ররুতির সঙ্গে কবির একাত্মতা যুগ 
যুগান্তরের, লক্ষকোটি বর্ষের-_-এমন কি পৃথিবী খন ভ্রণ অবস্থায়, তখনও । 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হবার আগেই অখণ্ড বিশ্ব- 
চৈতন্তের বোধ কবির মনে জেগে উঠেছিল । 
প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে 
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে; 
মনের এ রুদ্ধ শ্রোত দেহধান। করি বিদারিত 
সমস্ত জগৎ চাহে লধী করিতে প্লাবিত ।* 
১. ছিন্লপঞ্, ২শে আগষ্ট, ১৮৯২, শিলাইদহ। 
২ ১০ই আগষ্ট, ১৮৯৪, এ । 
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১৮ রবীন্ধ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


কিশোর কবি অশ্ভভব করেছিলেন, বিশ্বপ্রাণ-প্রবাহ্ধের অংশ বিশ্যে তাঁর 
ক্ষুদ্র দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ । বিশাল প্রাণ-শক্তি দ্রেহ-পিঞ্জর ভেদ করে বিশ্বব]াপী 
হ'তে চায়। কৈশোরের এই অনুভূতি “সোনার তরী” ও পরব্তা কাব্যে দূঢ়মূল 
বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে । যুগ যুগাস্তরব্যাপী সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির নাঁড়ির স্পন্দন 
কবি নিজের নাড়িতে অস্থভব করেছেন। 
এ আমার শরীরের শিরায় শিরায় 
ষে প্রাণতরঙগমাল! রাত্রিদিন ধায় 
সেই প্রাণ ছুটিপ্লাছে বিশ্ব দিখিজয়ে 
নেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে 
নাচিছে ভূবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে 
বহ্থধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকুপে 
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে মঞ্চারে হরষে 
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে 
বিশ্বব্যাপী জনমত সমুদ্রদোলায় 
ছুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায় 
করিতেছি অনুভব, সে অনস্ত গ্রাণ 
অজে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান । 
সেই খুগ যুগাস্তের বিরাট স্পন্দন 
আমার নাড়িতে আজ করিছে নর্তন।£ 
একই প্রাণ-প্রবাহের অংশ হওয়ায় প্রকৃতি আর কবি-জীবন এক 
হয়ে ওঠে। 
ক আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্ক সভাতে 
রয়েছি দীড়ায়ে 
আছি হিমান্রির সাথে 
আছি স্ধধির সাথে 
আছি যেথা সমুক্রের 
তরঙ্গে ভঙ্গিয়৷ উঠে উদ্মাত রুদ্রের 
অট্টহাস্তে নাট্যলীল1 ।২ 
১ নৈবস্ত--২৬। ২ বিশ্ব, পরিশেষ। 


প্রকৃতি চিন্তা ১৯ 


আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে 
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ 

ছয় খত ধার আকাশতলায় তার সাথে আর আমার চলায় 
আজ হতে না রইলো ব্যবধান । 

'ষে দূতগুলি গগন পারের 'আমার ঘরের রুদ্ধদ্বারের 
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায় 

"সাজ হয়েছে খোলাখুলি তাদের সাথে কোলাকুলি 


মাঠের ধারে পঞ্চতকুর ছায়।১ 

তৃণে পুলকিত ষে মাটির ধরা 

লুটায় আমার সামনে 
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া 

কেন যেকব তা কেমনে ! 
মনে হয় ঘেন সে ধৃলির তলে 
যুগে যুগে আমি ছি তৃণজলে 
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে 

বাহির হয়েছি ভ্রমণে । 
সেই মৃক মাটি মোর মুখ চেয়ে 

লুটায় আমার সামনে ।২ 


এই ধরণের উদ্ধৃতি রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে প্রচুর সংগ্রহ করা যায়। 
প্রকৃতির মত ত্বদেশের মাটীও কবির দেহে মনে প্রাণে মিশে গেছে । 
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে 
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে 
তোমার এ শ্টামলবরণ কোমলমুতি 
মর্মে গাথা ।৩ 


১ মাটির ডাক-_পুরধী। 
২ উৎমর্গ_-_১৪। 
৩ স্বদেশ-_২। 


২০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


প্রকৃতিকে গাছ পাথর মা'টী বলে মনে না করে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এক 
অনন্ত অখণ্ড বিশ্বগ্রাণেরই অভিপ্রকাশ রূপে । তাই নিজের সঙ্গে প্রকৃতির 
অভিন্নতা উপলব্ধি ক'রে কবি বারংবার শুনেছেন প্রকৃতির আহ্বান। তিনি 
লিখছেন, “এই যে অচিস্তানীয় শক্তি, এই ষে অবর্ণনীয় শৌন্দ্য, এই ষে 
অপরিলীম সত্য, এই ঘে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদ্দি কেবল মাটি এবং জল 
বলিয়া জানিয়া গেলাম, তবে সে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। 
নহে, নহে, এই তে। তীহার প্রসাদ, এই তো তাহার প্রকাশ, এই তো। আমাকে 
স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে 
স্থর বাজাইতেছে* আমাকে বাচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার: 
মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগ 
যুগাস্তরে পরিপুর্ণ করিতেছে । শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলি আরো 
আরে! আরে]; তবু মেই এক, কেবলি এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক। 
সেই অতল অকৃল অথগ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব স্থগন্ভীর এক-_কিন্তু কত 
তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগ্ীত।*$ 
তাই রবীন্দ্রনাথ ধরার ধৃলিতে 'সত্যের আনন্দরূপ” প্রত্যক্ষ করেছেন । 

কখনও তিনি অনুভব করেছেন ষে প্ররু্তর বূপরসগন্ধ তার দেহমন গঠনের ও. 
উপাদ্দান রূপে কাজ করেছে। 

যে গন্ধ কাপে ফুলের বুকের কাছে 

ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে, 

শারদ ধান্তে ষে আভা বাতাসে নাচে 

কিরণে কিরণে হালিত হিরণে হরিতে, 

সে গদ্ধই গড়েছে আমার কায! 

সে গান আমাভে রচিছে নৃতন মায়া 

পে আভ। আমার নয়নে ফেলেছে ছায়। 

আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ।২ 
রবীন্দ্রনাথের এই অপুর্ব অনুভব, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি-_-জড়ে 


১ পখের সঙ ন। 
২ উৎদর্গ--২১। 


প্রকৃতি চিন্ত ২১ 


জীবে সর্বত্র নিজের অগ্তিত্বের অনুধ্যান, ভারতীয় চিস্তাধারার অন্ুস্থতি। খুবি 
“বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের সর্বত্রই ব্রদ্ধের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। উপনিষদদের আজ্মতত্ব 
সম্পর্কে স্বর্গীয় ছুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, *ব্রক্মতত্ব নিরূপণ ব্পদ্ধেশে উপনি- 
ষদে ঘে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে চারিটি বিষয় প্রধান উল্লেখ- 
যোগা । প্রথম, আত্মার বিশ্বব্যাপকতা, দ্বিতীয় আত্মার দেহাস্তর-গ্রহণ, তৃতীয় 
স্থষ্টিতত্ব, চতুর্থ লয় রহস্তয***"****' উপনিষদ্দের মত এই,_পরমাত্মা সর্বভূতে 
সমভাবে বিরাজমান আছেন; ইহ সংসারে সকল পদার্থেই তিনি ওতঃপ্রোত 
অবস্থিতি করিতেছেন। অধুনা “একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব1 একেশ্বর বলিতে যে 
ভাব সচরাচর উপলব্ধি হয় সে হিসাবে উপনিষদের পরব্রদ্ষের আদর্শ ্বতস্ত 
বলিয়৷ বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে “একেস্বর' শবে “একমাত্র ঈশ্বরই এই 
জগতের স্থষ্টিকর্তা এবং এই বিশ্বসংসার তার সৃষ্ট সামগ্রী” এই অর্থ বুঝাইয়1 
থাকে। কিন্ত্ত উপনিষদ্দের অর্থ ভাহ। হইতে হ্বতন্ত্র। উপনিষর্দের মতে,__ 
নজগণ্বীশ্বর এক বটেন, পরত্রহ্ম এক বটেন; কিন্তু হুষ্ট সামগ্রী তাহা হইতে ভিন্ন 
নহে; অর্থাৎ পরমাত্মা অভিন্ন ভাবে বিশ্বসংসারে মিশিয়। রহিয়াছেন,_-এ বিশ্ব 
তাহারই প্রতিরতি মাত্র ।* 
বেদ-উপনিষদের ঈশ্বর, ত্রন্ম বা আত্মা এক অভিন্ন, তিনি বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের 
অষ্টা। অপর দিকে স্থ্টির মধ্যেই তিনি বিরাজ করছেন। হষ্টি ও শ্রষ্টা এক 
“অভিন্ন _মছয়। কঠোপনিষৎ বলেছেন, “ষদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি 
নিঃহ্ুতম্‌।” --সেই পরম প্রাণ থেকে নির্গত হয়ে যা কিছু প্রাণময় সবই 
কাপছে ।” প্রাণময় সেই পরম পুকমই সর্বশ্রষ্টা। 
এতম্মাজ্জায়তে প্রাণে মনঃ সবেক্িয়ানি চ। 
খং বাফুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বন্য ধারিণী ॥২ 
“এই পুরুষ হইতেই প্রাণ জাত হয় এবং মন সর্বেজ্িয় আকাশ বায়ু অগ্রি 
জল ও সকলের আধারভূত1 ক্ষিতি সমভৃত] হয় ।”৩ 
অতঃ সমূত্রা গিরয়শ্চ সর্বে 
'অন্মাৎ শ্যন্দস্তে সিদ্ধবঃ সর্বরূপাঃ | 
১ পৃথিবীর ইতিহাস, ১ম খও। 
২ মণ্ডকোপনিবৎ ২১।৩। 
৩ অনুবাদ-ন্ঘামী গন্ভীরানন্দ। 


২২ রবীন্দ্র সাহিতো আর্য প্রন্গাব 


অতশ্চ সর্বে ওধধয়ো! রসম্চ 
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হাস্তরাত্মা ॥5 
এই পুরুষ থেকে জন্মায় সমুদ্র ও পর্বত, প্রবাহিত হয় নদী, সৃষ্ট হয় ওষফি 
এবং রস, ইনি অন্তরাত্ম! রূপে সর্বভূত পরিবেষ্টিত করে আছেন। 
খখেদেও অনুরূপ মন্্রদৃষ্ট হয়। খখেদ বল্ছেন, এই পরম পুরুষের দেহের 
বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্ডের উদ্ভব । 
চন্ত্রমা মনসে। জাতশ্চক্ষোঃ সুধ্যোহজায়ত 
মৃখা দিন্দ্রশ্চাগ্রিশ্চ প্রাণাত্বামুরজায়ত ॥ 
নাভ্যা আীদস্তরিক্ষং শীষ্কেণ ছে: সমবর্তত। 
পন্ত্যাং ভূমিদ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অবল্পয়ন্‌ ॥২ 
রষ্টা ধিনি--তিনিই কষ্টিকপে প্রতিভীত। এক ছাড়া দুই নেই। বিরাট 
পুরুষ পরমাত্মান্বরূপ ব্রদ্ধ সমগ্র বিশ্ব ব্রন্ধাওড ব্যাপ্ত করে আছেন। 
আগ্নমূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্ন্থধে। 
দিশ: শ্রোত্রে বাখ্িতাশ্চ বেদাঃ 
বাস্থুঃ প্রাণে হৃদয়ং বিশ্বমস্য 
পত্তাং পৃথিবী হোষ লবভৃতাস্তরাত্ম। ॥৩ 
“যাহার মস্তক ছালোক, চক্ষু চন্দ্র ও সুর্য, কর্ণ দিকসমূহ বাক্য প্রকটিত 
বেদসমূহ, প্রাণ বাঘুঃ অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং ধাহার পদঘ্বয় হইতে পৃথিবী 
জাত হয়, তিনিই সমুদয় সুদ মহাভৃতের অস্তরাত্মা ॥৮৪ 
সর্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌ 
সর্বতঃ শ্রুতিমন্লেকে সবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৫ 
“সকল প্রাণীর হত্য ও পদ সেই ব্রদ্মেরই ; সর্বজীবের চক্ষু, মন্তক ও মুখ 
তাহারই এবং সকল প্রাণীর কর্ণও তাধারই; তিনি প্রাণীর দেহে প্রত্যগাত্মা- 
রূপে অবস্থান পূর্বক সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন ।”৬ 
ভশ্য হু বা এতস্তাত্মনো বৈশ্বানরম্ত মুদ্ধৈব স্থতেজাশ্চক্ষু বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ 
পৃথগ বঙ্মআ| সন্দেহো বছলো বন্তিরেব রয়িঃ পৃথিবোব পান উর এব 
বেছিলেশমানি বহিহ্ৃদন্ং গারপত্যো মনোহম্বাহার্ধপচন আশ্যযাহবনীয়ঃ1** 
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স্বামী গলীরানন্ম। ৫ শ্বেতাম্বতর়োপনিষৎ--৩।১৩। ৬ অনুবাদ_-ন্থাষী গল্ভীরানন্দ। 
৭ ছান্যোগ্যোপনিবৎ ৫1১৮২ 


প্রকৃতি চিন্তা ২৩ 


*এই বৈশ্বানর আত্মার স্থতেজাই (ছালোক ) মস্তক, বিশ্বক্ূপ আদিত্য 
চক্ষুম্বর্ূপ, পৃখগ বক্মাত্মা (বায়ু) প্রাশন্বর্ূপ, বহুল ( আকাশ) দ্েহমধ্যভাগ, 
জল নিশ্চই বন্তিম্বক্পপ, পৃথিবীই পাদছয়, বেদি বক্ষ-স্থল, বহি বা কুশই লোম* 
সমূহ, গাহপত্াযা অগ্নি হদয়ম্বরূপ, অন্থাহার্ধপচনই ( দক্ষিণায়ি ) মন:ম্বূপ এবং 
আহবনীয় অগ্নি মুখবিবরম্থরূপ |” 

অথর্ব:বদ ঘোষণা! করেছেনঃ “পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং ষচ্চ ভাবাম্‌। 
উতামৃতত্বস্তেশ্বরো। যদন্যেনীভবৎ সহ।”__অতীত এবং বর্তমান সবই সেই পুরুষ। 
তিনি অমৃতত্বের (দেবতাদের ) ঈশ্বর এবং অক্াদ্দির দ্বার] জীবিত থাকেন 
ধারা, তাদের সকলের সঙ্গেও থাকেন। 

এই নিরাকার বিরাট পুরুষ ত্রহ্ষ বিশ্বের সরদত্র ; বিশ্ব-বন্থন্ধরার সর্নত্র তার 
অস্তিত্ব লীন হয়ে আছে। স্থষ্টি থেকে অঙ্টাকে পৃথক কল্পনা করা যায় না। 
ত্বাবর জঙ্গমাত্মক সকল স্থ্টিতেই তিনি বিছ্যমান। 

“অশরীরং শরীরেঘনবস্থেঘবস্থিতম্।”২ 
_তিনি অশরীরী হয়েও অস্থির বা অনিত্য শরীরে অবস্থিত। 
তদেবা গ্রিস্তদা দিত্যস্তহ্াযুত্তহ্চন্দ্রমাঃ | 
তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদাপন্তৎ প্রজাপতি: ॥ 
বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী | 
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবলি বিশ্বতোমুখঃ | 
নীল: পতঙ্গো৷ হরিতো লোহিতাক্ষ- 
হুড়িদ্‌গর্ত খতবঃ সমুদ্রাঃ 
অনাদিমত্বং বিভৃত্বেন বর্তমে 
যতে। জাতানি ভূবনানি বিশ্বা ॥৩ 

সেই পরমাত্মাই অগ্রি, তিনিই নুর্ধ, ভিনিই বাযু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই 
দীপ্ডিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ত, তিনিই জল এবং তিনিই বিরাট । তুমি 
নারী, তুম নর, তুমিই কুমার এবং কুমারী, তুমি জরাগ্রত্ত হইয়া দণ্ড সহায় 
স্থলিত পদ্ধে চল এবং তুমিই জাত হুইয়া নানারূপ ধারণ কর।*্তুমি নীল পতজ 
( অর্থাৎ ভ্রমর ), তুমি হরিধর্ণ ও রত্তচস্ষু শুকাদিপক্ষী তুমি আদি বিহীন, তুমি 
সর্বব্যাপকরূপে বর্তমান আছ,_-তোম। হইতে বিশ্বতৃবল উৎপর হইয়াছে ।”£ 
১. অনুযাগ__০হূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্খ ॥ ২ কঠোপনিহৎ। ৩ শ্বেতাখ্ধতর ৪1২--৪। 

অনুবাদ-_স্ছাষী গন্তীরানন্ । 


২৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


এযোহয়িন্তপত্যেষ সুর্য পর্ধন্তো মঘবান্‌ বাষুঃ 
এষ পৃথিবী রয়ির্রেব সদসচ্চানৃতং চ যৎ 1১ 
ইনি অগিরূপে প্রজ্জলিত হন, ইনি হুর (রূপে প্রকাশ করেন ), ইন্দ্র (কূপে 
প্রজাপালন ও অন্ুরদ্দিগকে সংহার করেন ), বায়ু রূপে সকলকে ধারণ করেন ) 
চন্দ্রমা (বূপে পোষণ করেন); ইনি মূর্ত ও অমূর্ত; যাহা কিছু অমৃত তাহাও 
ইনি।২ 
এব ব্রহ্ধা, এষ ইন্দ্রঃ, এষ প্রজাপতি: এতে সর্বে দেবাঃ ইমাঁনি চ পঞ্চ- 
মহাভূতানি পৃথিবী বাঘুরাকাশ আপোজ্যোতীংষীত্যেতানি ইমানি চ ক্ষুন্- 
মিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি, চেতরাণি চ অগুজানি জরায়ুজানি চ স্বেদজানি 
চোত্তিজ্জানি চ অশ্বাঃ গাবঃং পুরুষ। হস্তিনঃ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি-তৎপ্রজ্ঞা- 
নেত্রং গ্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রন্ধ | ৩ 
-_ ইনিই ক্রহ্ষা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই সকল পঞ্চমহাভূত 
যথা পৃথিবী বামু আকাশ জল ও তেজ: এবং অপর জীবগণের উৎপাদক ক্ষুদ্র 
প্রাণিগণের সহিত সর্পার্দিও ইনি, অপিচ সবল ও সচল সমন্তই অর্থাৎ অগুজ, 
, জরাযুজ, ম্বেদজ, ও উত্তিজ্জ জীব এবং অশ্ব গো মনুষ্য ও হত্তিসমূহ এবং আর 
ঘে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে উড়ে অথবা যাহারা অচল ( এই সমত্যই 
ইনি)। প্রজ্ঞানই তৎ সমুদয়কে সত্বাধুক্ত করেন, প্রজ্ঞানেই তাহার" প্রতিষ্ঠিত, 
প্রজ্ঞাই সমন্ত জগতের প্রবৃত্তির নিয়ামক এবং প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশয়; 
অতএব প্রত্ঞানই ত্রন্ম | 
জড়ে জীবে সর্বন্্র সর্বরূপে তিনি। আত্মার আস্তিত্ব সর্বত্রই সমভাবে 
বর্তমান। আত্মম্বরূপ ক্রদ্ধের সবব্যাপিত্ব সম্পর্কে শ্রুতি আরও বলেছেন, 
ংস:ঃ শুচিষত্ঘস্থরস্তরিক্ষস- 
দ্বোতা বেদদিষদতিথিছ্ঘরোণসৎ 
নৃষদ্থরসদৃতদ্োম সদা 
গোজ। ধতজা অদ্রিজ। খতং বৃহৎ ॥ « 
১ গ্রন্মৌপনিধৎ ২1৫ 
২ অনুবাদ-_ন্বামী গভীরানচ্দ। 
৩ এতেরেঘ়োপনিবৎ ৩।১।৩ 


৪ অন্থযাদ--ন্বামী গভীরানন্দ। 
€ ছখেদ-_-৪16*1৫, কঠ ২২২ । 


প্রকৃতি চিস্তা ২৫ 


_ হস অর্থাৎ আত্মা ( সুর্ধ) স্বরূপ শুচিগ্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া 
এগুচিষৎ+, সর্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া বন; বাধুরূপে অস্তরীক্ষে বিচরণ 
করেন বলিয়া “অন্তরিক্ষসৎ” ; স্বয়ংই অগ্রিন্বরূপ বলিয়া কিম্বা শষাদি বিষয়সমূহ 
ভোগ করেন বলিম্া! “হোতা”; পৃথিবীন্ধপ বেদীতে বান করেন বলিয়া 
'বেদিষৎ; অভিথিরূপে অর্থাৎ সোমরূপে ছুরোণে (কলসে ) বাস করেন বলিয়া 
“অতিথি' ও “ছুরোণসৎ 7; নৃতে (মন্ষ্যে) অবস্থান করায় *নৃষৎ; সমস্ত 
শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া “বরসৎ? ; শঙ্ঘ ও মৎ্গ্যান্িরপে জলে 
জন্মধারণ করেন বলিয়! “অব জা"; গোরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া 
*গোজা১ ; খত অর্থাৎ (অবশ্যাবভী কর্মফল) তাহাতে প্রকটিত হয় বলিয়া 
“ধাতজা” 'এবং পর্বতে প্রকাশ পান বলিয়া! 'অদ্রিজা+ ; তিনি হ্বয়ং সত্যন্থবূপ 
এবং মহৎ । ১ 

এক কথায় শ্রুতি প্রতিপাদ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম দৃশ্য অদৃশ্ঠ ক্ষুপ্র-বৃহত্-জড়-চেতন 
সকল পদার্থেই বর্তমান সমভাবে । অথবা তিনিই নানাভাবে বিশ্বচরাচরে 
নিজেকে প্রকটিত করেছেন। তিনিই সর্বভৃতের অন্তরা] । 

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভৃতাস্তরাত্মা ৷ 
কর্মাধ্ক্ষ সর্বভূতা ধিবানঃ 

সাক্ষী চেত। কেবল নিগুণশ্চ ॥ ২ 

অদ্বিতীয় জ্যোতিঃম্বর্ূপ পরমাত্ম! সর্বপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ; তিনি 
সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বসাক্ষী, 
চেতয়িত1 নিরুপাধিক ও নিগুণ | ৩ 

উপনিষদ সব কিছুকেই আত্ম! বলেছেন, 

পৃথিব্যন্তরীক্ষং স্ৌরদিশোইবাস্তরদিশঃ 
অগ্নির্বায়ুরাদি ত্যশ্চন্্রম! নক্ষত্রাণি আপ 
ওষধয়ঃ বনম্পতয় আকাশ আত্মা। £ 


১ অন্ুবাদ-_৬হ্র্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্৫ঘ। 
২ স্বেতাম্বতরোপনিবৎ-_-৪।১১ 

৩ জ্বনুবাদ- শ্থার্সী গন্তীরানন্দ | 

৪ শিক্ষোপনিষৎ"_-১৩। 


২৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


সেই সর্বব্যাপী মহান ব্রদ্ধকে শ্রুতি প্রণতি জানিয়েছেন £ 
যে। দেবোহগ্লৌ যো২প হু যো বিশ্ব তুবনমাবিবেশ 
ঘ ওষধিযু যো বনম্পতিষূ তন্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥ ১ 
খ'ষদের ধ্যানদৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকতিতে পরমাত্মার অস্তিত্ব এবং প্রকাশ সত্য 
হয়ে ত উঠেছেই, এমন কি বৃক্ষলতাকেও তীর! ঈশ্বর জ্ঞান করে আবীর্বাদ' 
প্রার্থনা করেছেন : 
যাঃ ফলিনীর্ধা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পু্পিনীঃ 
বৃহস্পতি প্রস্থতাস্তা নো মুঞ্চত্বংহস: ॥ ২ ! 
_-ফলবতী, ফলহীনা,পুষ্পহী না, সপুষ্পা ওষধিসমূহ বৃহস্পতি কর্তৃক অন্ুজ্ঞাত 
(হই) হয়ে আমাদের পাপমুক্ত করুক। 
ওষধিতে বনস্পতিতে বিশ্বঃরাচরে ধাঁর অবস্থান তিনিই বিরাট পুরুষ-_. 
তিনিই খথেদের সহশ্রশীর্ পুরুষ | 
সহশ্রশীর্ষা পুরুষ: সহশ্র্াক্ষঃ সহশ্রপাৎ 
স ভূযিং বিশ্বতে] বৃত্বাত্যতিষ্টদ্দশাহুলম্‌ ॥ ৩ 
সেই পুরুষ সহম্রমত্তকবি শিষ্ট, সহশ্রচক্ষ এবং সহশ্র পদ বিশিষ্ট, অথচ দশ- 
অঙ্গুলি পরিচিত হয়েও সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত ক'রে আছেন। 
খাথেদের অন্ত একটি সুক্তেও এই বিরাট পুরুষের মহত্ব কীর্তন করা হয়েছে। 
বিশ্বতো চক্ষুুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতে] বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। 
মংবাছভ্যাং ধমতি সং পততদ্যাবাতূমী জনয়ন্‌ দেব এক: ॥$ 
তার সর্বব্যাপী চক্ষু, সর্বব্যাপী মুখ, সর্বব্যাপী বাহ, সর্ববাপী পদ। তিনি 
বাহুছারা স্বর্গকে সম্যকরূপে প্রেরণ করে পদের দ্বারা ম্বর্গ ও মর্ত্য স্থপ্টি করে 
এক অদ্বিতীয় রূপে বিরাজ করছেন। 
উপনিষদেও এই বিরাট পুরুষের স্বতি। উত্ত মন্ত্র শ্বেতাশবতর-উপনিষদেও, 
আছে।« উপনিষদে আরও বলা হয়েছে £ 
সর্বত ২ পানিপাদস্তৎ সর্বতো ইক্ষি শিরোমুখমূ। 
সর্বত : শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য ভিষ্ঠতি ৬ 


ু 
॥ 








১» শ্বেতাশ্বতর ২১৭ ২ খথেদ ১০1৯৭।১৫। ৩ খানে ১০1৯০.১- 
8 খাথেখ ১০৮১৩ £ স্থেতাশ্বতর ৩।৩। ৬ শ্বেতা তর-..৩1১৬ 


প্রকৃতি চিন্তা ২৭ 


সন্কল প্রাণীর হত্ত ও পদ্দ সেই ব্রদ্ধেরই, সর্বভূতের চক্ষু, মস্তক ও মুখ 
তাহারই, এবং সকল গ্রাণীর কর্ম ও তাহারই ; তিনি প্রাণীদেহে প্রত্যগাত্মাকূপে 
অবস্থান পূর্বক সমস্ত ব্যাঙ করিয়া বিদ্যমান আছেন । 

বিরাট পুরুষ পরম প্রাণ থেকে বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড কেমন করে স্যাই হচ্ছে তা 
একটি উপমা সাহায্যে শ্রুতি ব্যক্ত করেছেন সুন্দরভাবে £ স ঘথোর্ণনাভিত্ত- 
স্তনোচ্চরেদ ষথাগ্নে: ক্ষুদ্র! বিস্ফ,লিঙ্গ। ব্যুচ্চরজ্তোব সেবাম্মীদাত্নঃ জর্বে প্রাণাঃ 
সর্বে লোকাঃ সর্বে দ্বেবাঃ সর্বাণি ভূতানি বুযচ্চরস্তি, তশ্যোপনিষৎ-সতান্থয 
সত্যমিতি প্রাণ বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্‌।২ 

যেমন উর্ণনাভি একাকী অন্য কিছুর সাহাধ্য ব্যতিরেকে ও শ্বশরীর 
থেকে স্থত্র বহিষ্কৃত করে, অথবা যেমন জলস্ত অশন্নিপি থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণ। 
নানারূপে নির্গত হয়, তেমনি আত্ম! থেকে সকল লোক, সকল দেব, সকল 
জীব বিনির্গত হয়েছে । ইহাই উপনিষৎ্সত্যের $র | এই প্রাণ সত্য। 
আত্মা সেই সত্যেরও সত্য (অর্থাৎ আত্মার সততা বলেই প্রাণের সত্তা )। 

উপনিষদ বলেন স্থাবর-জঙ্গআ্াতক্মক বিশ্বজগতে ভিন্নভিন্নর্ূপে বর্তমান আত্মা 
এক অদ্বয়। অজ্ঞান বাক্তি দ্বৈত কল্পনা! ক'রে থাকেন। অআত্মজ্ঞান লাভ 
হ'লেই দ্বৈতবোৌধ বিলুপ্ত হয়। তখন সবই একাকার। “ত্র হি শ্বৈতমিব 
ভবতি তর্দিতর ইতরং পশ্ঠতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, ভর্দিতর ইতরমভি- 
বদতি, তদ্দিতর ইতরং মন্গতে, তর্দিতর ইতরং বিজানাতি, ঘত্র ব। অস্য সর্ব- 
মাত্যৈবাভৃৎ তত কেন কং জিদ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্ঠেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ” 
তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। 
যেনেদং সর্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়্াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন 
বিজানীয়াৎ।%৩ 

_-ধেখানে দ্বৈতভাব জন্মায় সেখানে একে অন্তকে দেখে, একে অপর বন্ধ 
শোনে একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপর বস্ত চিন্তা করে, একে 
অপর বস্বর জ্ঞান করে। যখন উপালকের আত্মার সর্ধমযত্ব জ্ঞান জন্মায় তখন 
কে কাকে দেখে, কার দ্বারা কি শোনে, কে কাকে অভিবাদন করে, কে কাকে 


১ অন্বাদ-_হ্বামী গম্তীরানন্দ । 
২ বৃহগগারণাকোপনিষৎ__ ২ অ ১ ভ্রাঃ। 


৩ এ সপ ২ জজ. & তা? 


২৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


চিন্তা করে কে কাকে জানে? ধার দ্বারা সবই জ্রাত হয়েছে, তাকে কে জানে ? 
বিজ্ঞাতাকে কে জানতে পারে ? 
আত্মার সর্গতত্ব সর্বময়ত্ব জ্ঞান জন্মালে দ্বৈতভাব লোপের ফলে আ'ত্ম- 
পর ভেদ জ্ঞান থাকে না। এখন প্রশ্ন এই যে আত্ম। যখন একই তখন তার 
প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন কেন? কেন আত্ম! কোথাও জড়রূপে, কোথাও বুক্ষলতাদি- 
রূপে, কোথাও মন্থুস্তক্ূপে, কোথাও বা মহ্ষ্যেতর জীবরূপে প্রকাশিত হুন।? 
তার উত্তরে শ্রুতি বলছেন £ ও 
অগ্রিধথৈকো ভুবনে প্রবিষ্ট | 
রূপং রূপং প্রতিরূপো! বভৃব । 
একম্ভথ। সবভৃ ভাস্তরাত্ম। 
রূপং রূপং প্রততিকূপো। বহিশ্চ 1১ 
_-একই অগ্ম যেমন ভুবনে প্রবেশ করে দাহাবস্ত অহুসারে ভিন্র ভিন্ন মৃত্তি 
ধারণ করে তেমনি একই আত্ম! সর্বভূৃতের অন্তরে ও বাইরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রতীত হন। 


বাযুরধখৈকে। ভুবনে প্রবিষ্টো 
রূপ ব্ূপং প্রতিবূপো বব । 
একম্ভথ। সর্ভৃতান্তরাত্মা 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥২ 
-_-এই বামু যেমন জগতে অন্ুপ্রবি্ই হইয়া প্রত্যক বস্তর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছে; সেইরূপ সর্বসূতের অস্তরাত্া এক হইয়াও প্রত্যেক দেহাহগসারে 
অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন; তথাপি তিনি ম্বরূপতঃ অবিকৃতই 


আছেন। ৩ 
একে। বশী সর্বভৃতাস্তরা তম! 


একং রূপং বহুধা যঃ করোতি । 

তমাত্স্থং যেহম্ুপন্থাস্তি ধীরা- 

স্তেষাং সথখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ || * 
১ কণ্, ২।৯। 

২ এ, ২১৭: 

৩ অন্ুযাদ-_স্পহুর্গাচরণ সাংখাবেধাস্ততীর্থ। ৪ ক--২১২ 


্ফ 
১ ডর 
পন দূ ্ 
ছা 
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বশী (সর্বনিয়স্তা ) ও সর্বভূতের অস্তরাত্ান্বরূপ ধিনি এক হুইয়াও স্বীয় একটি 
বূপকে (আপনাকে ) দেব, তিক ও মনুধাভেদে বনু প্রকার করিয়া থাকেন। 
নিজ নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরগণ সাক্ষাৎ অন্ছভব 
করেন, তাহাদেরই নিতান্থখলাভ হয়, অপরের হয় না। ১ 

আত্ম! নিরাকার অবায়, তার কোন বিশেষ আরুতি ত নেই। জল ধেমন 
আধার অনুসারে আকার পায়, একই অগ্নি যেমন আধার অথবা দাহাবস্তবর 
অনুরূপ ব্বপ লাভ করে, বাষু যেমন বিভিন্ন পাজ্জে বিভিন্ন নামবূপ প্রাপ্ত হয়, 
তেমনি ভাবেই ত আত্মার ভিন্ন আধারে ভিন্ন রূপ। আসলে বাঘুঃ অগ্নি এবং 
জলের মত তিনি অবিকৃত। এই সত্যই উপনিষদের সত্য । এই সত্য 
উপলব্ধি হ'লে সর্বপদার্থেই আত্মদর্শন ঘটবে ; তখন দৃষ্টি হবে স্বচ্ছ তখন এক 
মান্থষের সঙ্গে অপর মানুষের, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, নিজের সঙ্গে সকল 
বিকারজাত পদার্থের কোন পার্থকা অনুভূত হবে না। এই অঙ্ভব 
ধার জন্মেছে তিনিই জ্ঞানী-_-আত্মতত্বজ্ঞ_ শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা-খধি। ঈশোপনিষৎ 
বলেছেন £ 

যস্ত সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবান্ু পশ্যতি | 
সর্বভূতেষু চাত্সানং ততো! ন বিজুগুপ সতে ॥২ 

খিনি সর্বভূতে আত্মাতে এবং আত্মাকে ও সর্বভূতে দর্শন করেন, তিনি সেই 
সর্বাত্মভাব দর্শনের ফলে ( কাহ।কেও ) দ্বণা করেন না।৩ 

অন্যত্র আছে £ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 

সম্পন্ন ব্রক্ম পরমং যাতি নান্টেন হেতুনা 1৪ 

কেনোপনিষৎ ও অহংকার ব। আমিত্ব ( আত্মবুদ্ধি) ত্যাগ করে সর্বব্যাপী 

মহান্‌ আত্মাকে জেনে অমৃত লাভ করতে উপদেশ দিয়েছেন। 


শোতন্য শ্রোত্রঃ মনলো মনো যদ 
বাচো হ বাচং সপ্রাণশ্য প্রাপঃ। 
ক্্যশ্চক্ষরতিমৃচ্য ধীরাঃ 
প্রেত্যান্বাল্লোকাদমত1 ভবস্তি ॥* 
। অন্ুযাদ-_হূর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। ২ ঈশ--৬ 
৩ শর & ৪ কৈবল্যোপনিবৎ-- 31১৭ 


& কেন ১1২ 


৩৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আ'্ষ প্রসাব 


যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যেরও বাকা, তিনিই প্রাণের প্রাণ, 
চঙ্ষুর চক্ষুম্বরূপ; এই হেতু পণ্ডতিতগণ ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি (অহং) ত্যাগ 
করিয়। মৃত্যুর পর অুমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ অমর হন । 5 

আত্মার অস্তিত্ব যে সর্বভূতে সধত্্র একথা শ্রুতি বারংবার ঘোঁধণ। করেছেন । 
ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন, “অম্মমাত্সা সর্বানুভৃঃ |”_-এই আত্মা! সর্বত্রই 
অনুভূত হন। ূ 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ তাঁকে কেবল স্ষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতৃরূপে বর্ধৃনা 
করেন নি? বলেছেন, তিনি স্বয়ং স্থষ্টি স্থিতি লয়। “ঘতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়স্তে ধেন জাতানি জাধস্তি, যদ্‌ প্রয়স্তাতিসংবিশস্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসন্ব 
'তদ্‌ ব্রহ্ম ।” 

_ধাহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মিতেছে, ধাহ। হইতে জাত জীব জীবিত 
থাকিতেছে-আরার প্রলয়কালে যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, লয়প্রাপ্ত হয়৮_তুমি 
তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা কপগ। তিনিই ব্রহ্ম ।২ 

আত্মা সবত্রই বিরাজিত, অথচ সাধারণ মানুষ তাকে দেখতে পায় নাঁ_ 
তাকে অশ্ভভবও করতে পারে না। কিন্তু তিনি আছেন এই দৃশ্যমান জগৎ 
চরাচরে এই ব্যাপারটিকে ছুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন ছান্দোগ্য 
উপনিষৎ। পুত্র শ্বেতকেতুকে আত্মতত্ব উপদেশ প্রসঙ্গে আত্মদশী পিতা 
কিছু পরিমীণ লবণ এনে একপাজ্ম জলে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন । জলে 
লবণ দ্রবীভূত হ'লে এ পাত্রস্থ জল বিভিন্ন স্থান থেকে একটু একটু তুলে 
নিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করে দেখতে বললেন। দ্রবীভূত লবণ জলের সর্বত্রই 
অবস্থিত। “তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিলাভয়সেইজ্রৈব 
কিলেতি।” ৩ -_( পিতা) শ্বেতকেতুকে বলিলেন, হে সোম্য, এই জলমথ্যে 
নিক্ষিপ্ত লবণ যেমন দর্শন করিতেছ না, তেমনি তেজ: জল ও পৃথিবীর পরিণতি- 

-স্ব্ূপ এই দেহমধ্যে অবস্থিত সংতবস্তকেও দর্শন করিতে পারিতেছ না; বস্ততঃ 
তাহা ইহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে । £ 

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রদত্ত অপর দৃষ্টাস্তটি নদীর । কলনাদিনী শ্রোতশ্বিনী 
পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর নানাদিক থেকে দুর্গমগিরি ছুন্তর কাস্তার অতিক্রম করে 


১ অনুবাদ-_ হুর্গাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ ২ 
ও ছান্দোখ্য ৬ অঃ, ১৬ খঃ ২ (৫৭৪). ৪ অনুবাদ--৮হুর্গাচরণ সাংখ্য ব্দোস্ততীর্ঘ 





প্রকৃতি চিন্তা ৩১ 


মহস্ব প্রধত্ত নাম বহন ক'রে শেষে মিলিত হয় মহাসাগরে । মহাসাগরের 
অনন্ত জলরাশির মধ্যে মিলিত হওয়ার পরে স্তব্ধ হয় তাদের কলনিনাদ, বিলুপ্ধ 
হয় সকলের পৃথক্‌ অস্তিত্ব । কে পুর্ব-বাহিনী, কে পশ্চিম-বাহিনী--কি ছিল 
তাদ্দের পরিচয়,_তা আর চেন! যায় না। অথচ এই সকল নদী সাগর জলে 
অবশ্টই বিরাজ করে। পিতা শ্বেতকেতুকে বললেন, “এবমেব খলু সোম্যেমা: 
'সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি 1৮ ২ 

_হে সোয্য ঠিক উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় (পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমগামী নদীসমুহ 
সমুদ্রে মিলিত হয়ে পৃথক অস্তিত্ব মহাসঙ্গমে বিসর্জন দেওয়ার ন্যায়) এই সমস্ত 
প্রজা সৎ ব্রঙ্গ হইতে আসিয়া জানিতে পারে না যে আমর সৎ ব্রহ্ম হইতে 
আসিতেছি বা আসিয়াছি। ২ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ আত্মার সর্বব্যাপিত্বকে ঘ্বতের উপরিভাগেরর সরের 


সঙ্গে উপমিত করেছেন । 
গ্বতাং পরং মগ্ডমিবাতিস্ম্্ং 


জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভৃতেষু গুঢম্‌। 
বিশ্বশ্তৈকং পরিবেষ্টিতাবম্‌ 
জ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈহ ॥ ৩ 
_স্বতের উপরিভাগের সরের স্তায় আনন্দপ্রদ ও অতি সুক্ম সর্বভূতের 
অন্তর্ধামীরূপে নিগৃঢ় মঙ্গলময়কে জানিলে সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। ৪ 
উপনিষদেরব্রন্ম তত্ব এক অপূর্ব বস্ত। এখানে জড়ে জীবে মনুষ্ে উদ্ভিদে 
কোন ভেদ নেই। যা আমি তাই তুমি, তাই সর্ব চেতন অচেতন পদার্থ। 
সেই সংচিং-আনন্দন্বরূপ আত্মা সকলের মধ্যেই জাগ্রত রয়েছেন। পার্থক্য 
বাইরের আকৃতিতে মাত্র। স্থতরাং আমি আর সকলের থেকে পৃথক-_ 
এ ধারণা ভ্রান্তি । ছান্দোগ্য উপনিষদে পিতা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন। 
“মূ য এযোইনিমৈতদাত্মামিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত ত্মলি 
শ্বেতকেতো1 |” « 
-_ সেই সন্তস্ত এই, এ সমন্তই তদাত্মক, হে শ্বেতকেতো, লেই সত্য ব 
সত্যস্বরূপ আত্মা তৃমি | ৬ 


১. ছান্ধোগ্য ৬ অঃ, ১, খঃ ২ (8৯৫) ২ অঙ্বাদ-_হুগর্চরণ 
৩ স্থেতা--৪।১৬২ ৪ আগুবাদ-_ন্বামী গভীদানস্দ ৫ ছাল্দোগ্য ও অত, ৮ খঃ ৭ (৪৮৯) 
* অন্ুবাদ--৮হ্র্গাচয়ণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। 


৩২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


ছান্দোগা উপনিষদেই অন্তর বলা হইয়াছে, “য এষ আদিত্যে পুরুষো 
দৃশ্তুতে, লোহহমশ্মি। সএবাহমন্যি ॥ ১ 

_ স্র্বমগুলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হচ্ছেন_-আমিই তিনি,_তিনিই আমি। 

“য এব চন্দুমলি পুরুষো দৃশ্ঠতে সোহহমস্মি, স এবাহমন্ম্ীতি” | ২ 

চন্্রমগ্ুলে এই ষে পুরুষ দৃষ্ট হচ্ছেন__ আমিই তিনি,_তিনিই আমি। 

“ঘ এষ বিছ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে মোহহমশ্মি স এবাহমশ্মি।% ৩ ূ 

_এই যে বিছবাতে পুরুব দেখা যায়ঃ আমি তিনি, তিনিই আমি। 

বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডের সর্বত্রই বৈদিক খাষি প্রত্যক্ষ করেছেন বিরাট অথচ 
অনুষ্ঠপরিমিত আত্মারূপী পুরুষ । নেই পুরুষ মানুষের অভ্যস্তরস্থ পুরুষই ;-_- 
অপর কেহ নন। তাই চন্দ্র-সুর্য-বিদ্যুৎ আর জীবের আত্মায় ভেদ নেই। আত্ম- 
সাক্ষাৎকৃত পুরুষ এই সত্য দর্শন করেন। ছান্দোগা উপনিষদের তৃতীয় 
প্রপাঠকের চতুর্দশ খণ্ডে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বিশ্ববরহ্গাণ্ডের ত্রন্স্বরূপত্ব ঘোষিত 
হয়েছে। উপনিষৎ সত্যের সার এই কয়টি কথার মধ্যেই পরিস্ফুট | 

“সর্ব খন্দিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ।* 

_ধেহেতু ব্রদ্ম হইতে জাত ব্রন্ষে লম্ প্রাপ্ত এবং ব্রহ্মার জীবিত এই 
সমণ্ড জগতই ্রহ্ষহ্বরূপ। অতএব শাস্ত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ।« 

মাওুক্যোপনিষদেও এই দিদ্ধান্তই ঘোষণ। করা হয়েছে £ “সর্বং হ্যেতদ্‌ 
অ্রক্ধ। অয়মাত্া ভ্রন্ধ |” « 

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহস্করাম্যেষ 
যোনিঃ সর্বস্ত প্রভবাপায়ৌ হি ভূতানাম্‌। ৬ 

ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ; ইনি অন্তর্ধামী, ইনি সকলের উপাদান 
কারণ, অতএব ইনি ভূতবর্গের উৎপত্তি এবং বিলয়স্থান। 

“নিখিল জগৎ ব্রক্ষময়।”--এই দিদ্ধান্তই উপনিষদ্ধের সার কথা এবং শেষ 
কথ।। যে এক অদ্বিতীয় 'ত্রদ্ধের প্রকাশ দিকে দিকে জলে স্থলে নক্ষত্র গ্রহে 
উপগ্রছে, তুমি আমি সেই এক--এই অন্থভবই উপনিষদের শিক্ষা। এই 


১ ছাঃ ৪ অঃ ১১খঃ ১ ২ ত্র প্র ১২খঃ ১ ৩ ত্র প্র ১৩ 
৪ অনুযাদ- ৮চুগ চরণ সাংখাবেদাস্ততীর্ঘ। 

€ মাওকা--২। 

হত 


এ --৩। ৭ অন্বাদ-্বামী গড়ীরানদ্য 


প্রকৃত চিস্ত। ৩৩ 


অনুভূতি বা সত্যদৃষ্টি লাভ করার জন্তই খধির তপম্যা। এবং এই সাধনায় 
অর্থাৎ জড় জীব প্রকৃতি ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের সঙ্গে হ্বীয় আত্মার 
অভিল্নতাবোধের সাধনায় সিদ্ধিলাভই মুক্তি। ভারতবর্ষ এই অন্জভূতি 
লাভকেই বলেছেন অমৃত লাভ। 
উপনিষদের ক্রহ্মতত্ব সবিস্তারে আলোচনা করা হ'লো। কারণ এ থেকেই 
রবীন্দ্রনাথের মনোভূমির পরিচয় পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের প্ররুতি-প্রেম 
বিশ্বপ্রেম, শ্বদেশপ্রেম১ মানব-গ্রীতি,-সবেরই উৎস নিরূপণ করতে সাহাধা 
করবে উপনিষদের অধ্যাত্বতত্ব। গভীরভাবে পর্যালোৌচন। করলেই দেখা যাবে 
ঘে রবীন্দ্রচিত্ের বছুধা বিকাশের মূলে রসসিঞ্চন করেছে বৈদিক খফিদের 
তপশ্যাল জ্ঞান। উপনিষদের অধ্যাত্বতত্ব প্ববীন্দ্রনাথের কাছে ততমাংজ 
পর্যবসিত হয় নিং_কবির জীবনে জলস্ত বিশ্বাসরূপে কাজ করেছে,__গর্ভায় 
বিশ্বাস প্রগাঢ় অনুভূতির রূপ নিয়েছে । কবির “বিশ্ববোধ বা “বিশ্বমানবতা? 
চিন্তার উৎস বেদ-উপনিষদের আত্মজ্ঞান। এই আত্মান্ভৃতি কবি লাভ 
করেছিলেন পিতার তপস্তা এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উত্তরাধিকারীরূপে।' 
সর্বেশ্বরবাদ ব। ব্রক্ষতত্ব কেবল উপনিষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ হিয়া 
যুগ যুগ ধরে ভারঙ্েের চিত্তভূমিকে উর্বর করেছে। খধর্েদ থেকে কুক কারে 
রবীন্দ্রনাথ অথবা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাল পর্যন্ত এই 'একত'-িযা 
প্রসারিত। এক অখণ্ড শক্তির প্রকাশের ছার] বিশ্ব-চয়াচরের একত্ববিধানই 
ভারতবর্ষের চিরস্তন সাধনা । বহু ধর্মলন্প্রন্ায়। বহ মত, বহু দর্শন থাকা 
সত্বেও এই একত্বচিস্তা থেকে ভারতবর্ষ কখনও বিচ্যুত হয় নি। প্রীমদ্‌ 
ভগবদগীতাতেও ভগবান্‌ শরীফের মুখ থেকে এই ঘোষপাই গুনতে 
পাই £-_ | 
সর্বভূৃতম্থমাত্বানং সর্বভৃতানি চাত্ুনি। 
ঈক্ষতে যোগযুকা তমা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
যে! মাং পশ্ঠতি সর্বন্ত্র লর্বঞচ ময়ি পশ্ঠতি । 
তন্চাহং ন প্রনশ্থামি স চন মে প্রণস্তাতি ॥১ 
সর্বত্র সমদর্শী যোগী লকল জীবের যধখ্যে আমাকে আর আবার মধ্যে 
সকল জীবকে দেখে থাকেন। 
১ তা এ২ল৩, 
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ধিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সকলকে আমার মধ্যে দেখেন, তিনি 
আমার কাছ থেকে দূরে থাকেন না”আমিও তার কাছ থেকে দূরে 
থাকি না। 
বীঞ্জং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
বুদ্ধিবূরদ্ধিমতামস্মি তেজন্যেজশ্থিনামহম্‌ ॥ 
বলং বলবতামন্মি কামরাগ বিবঙ্জিতম্‌। | 
ধর্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্যভ ॥ ং 
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজনা স্তামসাশ্চ যে' | 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি। 
ত্রিভিঃগুনময়ৈর্ভাবৈ রেভি সর্বমিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥১ 
হে পার্থ আমাকেই সকল প্রাণীর মূল (বীজ) এবং নিত্যকরণ 
(বনাতন ) বলে জানবে । আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজদ্বীর তেজ । 
হে ভরতর্ষভ, আমি কামরাগবিবঞ্জিত বলবানের বল। আমি প্রাণিগণের 
ধর্মবিরুদ্ধ কাম ॥ সাত্বিক রাজসিক তামদিক ঘে সকল ভাব, তারা আমা 
হতেই জন্মে। আমি তাদের অধীন নই, কিন্ত তারা আমার অধীন। 
এই তিন ভাবের মোছে জগহ মুধ্ধ। তাই পরম অব্যয় আমাকে জগৎ জানতে 
পারে না। 
ভগবান্‌ অন্ুনকে শেষ কথা অর্থাৎ সার কথা শুনিয়েছেন ঃ 
অথব] কিং বুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুন। 
বিষভ্যাহমিদং কৃৎ্মেকাংশেন স্থিতে] জগৎ ।২ 
_হে অন্ন, এত বেশী জানার প্রষ্মোজন কি? আমি একাংশঘ্বার 
সকল জগৎ ব্যাধ করে আছি। 
উপনিষদের «সর্বং খনিনং ব্রন্ম'--গীতায় নব কায়। পেয়েছে। 
ভারতের দর্শনে পুরাণে ধর্মশান্ত্রে কাব্যে এই চিরপুরাতন বাণীই বারংবার 
ঘোষিত হ'য়েছে। জড়ে জীবে সর্বত্র একের উপলব্ধি ভারত-আত্মার শাস্বত 
বাণী। র্থেদের পুরুষন্ক্তের সহত্রশীর্য পুরুষ উপনিষদের সর্ব-ব্যাপী ব্রন্ধ 


১ গীতা---৭।১*--১৩ 
২ উ--১১৪২ 


প্রকৃতি চিন্তা ৩৫ 


আর গীতার সর্বশক্কিমান্‌ সর্বল্ট। সর্সৃতাস্তরাত্সা ভগবান একই বন্ত। এমন 
কি সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতির ছত-ততও এই এঁক্য চিস্তা থেকে খুব বেশী 
দুরে নয়। লাংখ্যের নিলিপ্ত পুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 
তম্মাওৎ লংযোগাদ্‌ চেতনং চেতনাদিব লিঙ্গমূ। 
ওণ কর্তৃত্বে চ তথা কঙে'ব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ 
- পুরুষের সঙ্সিধিহেতু সচেতন বুদ্ধি চৈতন্রলাভ করে। উদাসীন পুরুষ বৃদ্ধির 
কর্তৃত্বে কর্তার ন্যায় হয়। এইজন্য নিলিপ্ত পুরুষ লিগের ন্তায় হয়। 
নিপিপ্ত পুরুষ প্রকৃতির লহযোগে স্থষ্টি করে থাকেন। 
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈ বল্যার্থং প্রধানত 
পঙ্গবুভয়োরপি সংযোগন্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥২ 
_অদ্ধের স্কদ্ধে পঙ্গ, বসলে যেমন দেখা ও চলা দুই-ই চলে, সেইরূপ 
প্রধান বা প্রতি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ার জন্যই উভয়ের মিলনে হয় 
থৃষ্টি। 
প্রধান বা প্রতি থেকে উৎপন্ন হয় স্থক্্ এবং সু শরীর । সুত্র শরীর 
সুল শরীরকে আশ্রর্ব করে থাকে বর্তমান। 
পুর্বোৎপন্পমসক্তং নিয়ভং মহদাদি সুন্-পর্যস্তম। 
ংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্‌ ॥৩ 
_ হৃষ্টিকালে প্রত্যেক আত্মার জন্য সুক্ম শরীর উৎপল হয়। শুক শরীর 
অব্যাহত নিত্য । ম্ন বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্তিয়। পঞ্চ কর্মেজ্িয় ও পঞ্চতস্মান্তর শুক্র 
শরীরের এই সপ্তদশ অবয়ব। এই স্ুক্ শরীর এক শরীর হইতে উৎক্রাস্ত 
হইয়া অগ্ত শরীরে গমন করে। স্থূল শরীর বাতীত ৃম্ শরীর স্থখ দুঃখ 
ভোগ করে না। প্রলয় কালে ইহার লয় হয়। 
চিত্রং ষথাশ্রমূতে স্থান্ঠাদিভ্যো বিনা ছাম্বা। 
তদ্বদ্‌ বিনা বিশেধৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্র্ং লিঙ্গম্‌ ॥€ 


১ সাংখ্যকারিক!--২* | 


২ ী -২১। 
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- চিন্ত যেরূপ শ্রম ব্যভীত, ছায়া যেক্পপ বৃক্ষাদি ব্যতীত থাকে না? 
লিঙ্গ শরীর ও স্মুল শরীর বা মহাভূত ছাড়া নিরাশ্রয় থাকে না।+ 

মত ও পথের ভিন্নতা সত্বেও ভারতবর্ষের ভিন্ন দর্শনের লক্ষ্য ব1 যূল 
প্রতিপান্থ বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্ঠ সহজেই লক্ষিত হয়। সাংখ্য দর্শনের 'প্রকৃতি” 
সর্বশক্তিসম্পর হ'লে ও নিপিপ্ত পুরুষই প্ররুত স্থষ্টির মূলে। কারণ পুরুষের 
প্রেরণা ন1 পেলে প্ররুতির সহি ক্ষমতা থাকে ন|। স্থতরাং পুরুষ-প্রকূৃতির 
অহ্বৈততত্ব নিরাকার-নিগুণ ব্রক্মতত্ব বা অধ্বৈততত্ব থেকে বেশী দূরে নয় । 
বৌদ্ধ দর্শনের শুন্বাদও ভারতীয় এঁক্যচিন্তার পরিপোষক । বৈষ্ণব-দর্শনকেও 
বোধ হয় ওঁপনিষিক ধর্মেরই নবতর ভাষ্য বললে ভূল হবেনা। বৈষ্ব 
দর্শনের কুষ্ণ স্বয়ং ভগবান। রাধা এবং কৃষ্ণ ম্বূশতঃ একই । প্লীলারস 
অন্বাদিতে ধরে দুই রূপ ।” 

পুরাণে বিভিন্ন দেবতার স্ততি এবং মহিম! বর্ণনা! প্রসঙ্গে অৈতবাদেরই 
আশ্রন্দ নেওয়। হয়েছে । মার্কপ্েয় পুরাণান্তর্গত চণ্তীর উপাখ্যানে চণ্ডীর২ 
স্ততি গ্রদঙ্গে চণ্তীকে সর্বময়ী সর্বন্ঙ্টিকারিণী ব্রদ্ষন্বরূপিণী বূপেই বর্ণনা কর! 
হয়েছে। 

তয়ৈব ধার্ধতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ স্থজাতে জগৎ । 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্থস্তে চ সর্বদা ॥ 
বিপ্টো সপটিরূপা ত্বং স্থিতিন্শা চ পালনে । 
তথ! সংহ্ৃতিরূপাস্তে জগতোহস্য জগন্সয়ে ॥ 

_-হে দেখি, তুমিই এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিতেছ, তুমি সর্বদা ইহাকে 
স্ষ্টর করিতেছ, তুমি ইহাকে পালন করিতেছ, অস্তকালে তুমি ইহাকে সংহার 
করিয়া থাক | হে জগন্ময়ি, বিবিধ বস্তর হৃষ্টির সময়ে তুমিই একমাত্র স্জ্য 
বস্ত হও পালনকালে তুমিই একমাত্র পাল্যরূপা হও এবং অন্তকীলে তুমিই 
সংহার্ধরূপ! হইয়া থাক ।৩ 

মহাশক্তি দেবতেজবিনিমিতা চণ্ডী সমস্ত জগতের হেতু,_-“হেতুঃ সমস্ত 


১ অন্থবাদ-_বিহারীলাল সরকার । 
ছু চখী--১ম তং, ৮ ১ 
ও অনুধা--ভাীষাচরপ কবিরছ | 


প্রকৃতি চিস্তা ৩৭ 


জগতাম্|১ আবার দেবী নিজেই বলছেন, “একৈবাহং জগত্যাজ দ্বিতীয়া 
ক! মমাপর1।২_-জগতে আমিই এক দ্বিতীয় কে আছে? 
বিষ পুরাণে বিঞু সর্গস্থিতিলয়ের কারণন্বন্ধপ এবং জগন্ময় £ 
সর্গশ্থিতিবিনাশানাং জগতো হস্ত জগন্য়ঃ 
মূলভূতে। নমন্তশ্তৈ বিষ্বে পরমাত্মনে ॥এ 
বিষু। কালরূপী,_-তিনিই ধণ্েদের বিরাট পুরুষ_তিনিই সর্বব্যাপী £ 
তদেভৎ সর্বমেবাসীতৎ ব্যক্তী ব্যক্তত্বরূপবৎ। 
তথা পুরুষরূপেণ কানুরূপেন চ স্থিতম্‌ ॥& 
মহামায়া চণ্ডীর মতই বিষুঃ সর্বময়--সর্বকর্তা 
স এষ সর্বভৃতেশে! বিশ্ব্ধূপো! ষতোহব্যয়ঃ | 
সর্গাদিকং ততোইন্যৈব ভূত্থমুপকারকম্‌ | 


স এব স্থজ): সচ সর্গবর্তা 
স এব পাত্যত্বি চ পালাতে চ। 
্রাহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমৃ্তি- 
বিষুনর্বরিষ্টো বরদে! বরেণ্য: ॥*, 


প্তিনিই সর্বদেবময় এবং বিশ্বময় £ 
নমামি নিতাং জিদশাধিপস্থ 
ভবন্ত হুর্যস্য হছতাসনস্য | 
সোমস্য রাজ মরুতামনেক- 
রূপং হরিং যজ্ত নমস্যে ॥ 
গ্যাব! পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 
ব্যাঞ্তং শরীরেণ দিশশ্চ সর্বাঃ 
তমীভ্যমীশং জগতাং গ্রহ্থতিং 
জনার্দনং তং গ্রণতোহম্থি নিত্যম্‌ ॥* 
চণ্তী_-২।৭। 
তী --১০1৫। ৫ বিষ পুরাণ ২ অঃ ৬৫--৬৯। 
বি পুরাপ--২য় অধ্যায়_-৪। ৬ বরাহ পূরাণ ৬ অঃ ৪১1৫১। 
রী এই ১৪ 


৫৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


শৈবপুরাণে শিব সম্বদ্ষেও একই কথা। বাধুপুরাণে শিব-স্ততি সম্পর্কে 


বলা হয়েছে £ 
অব্যক্ং বৈ যন্য যোনিং বস্তি 


ব্যক্তদেহং কালমনস্তরগতঞ্চ। 
বহ্ছিং বজ,ং চন্্রহধে চ নেজে 
দিশ: শ্রোত্রে দ্রাণমাহুম্চ বাযুম্‌ | 
বাচা বেদাংশ্যান্তরীক্ষং শরীরং 
ক্ষিতিং পাদৌ তারক1 রোমকুপান্‌। 
সর্বাণি চাঙ্গানি তথৈব তানি 
বিদ্যান্চাঙ্গানি যন্থ পুচ্ছমূ ॥ 
তং দেবদেবং জননং জনানাং 
সর্বেষু লোকেযু প্রতিষ্ঠিতঞ্চ। 
বরং বরাণ।ং বরদং মহেশ্বরং 
্দ্মাণমাদিং প্রধফতো নমন্তে ॥১ 
বামন পুরাণে দেবগণ কৃত নীলকই স্ততিতে বলা হয়েছে ই 
ত্বমেব বিষুবশ্চতুরানন স্ব 
ত্বমেব সৃত্যর্বরাত্বমেব। 
ত্বমেব সুর্য রজনীকরম্চ 
ত্বমেব ভূমি: সলিলং ত্বমেব | 
ত্বমেব যজ্ঞো! নিয়মন্ত্রমেব 
ত্বমেব ভূতং ভবিত। ত্বমেব। 
ত্বমেব চা্দিনিধনং ত্বমের 
স্থুলশ্চ কক্ষ; পুরুষন্ত্বমেব ॥২ 
তন্ত্শান্ত্রোক্ত দেবদেবীরাঁও একত্বেরই প্রতীক । তত্ত্রে বি এবং শিব 

বিশ্বভৃতাত্ব! । বিজুর স্বতি প্রসঙ্গে তন্ত্র বলেছেন : 
নমস্তিমৃতিভেদেন সর্গস্থিত্যত্বহেতবে | 
বিষ্ণবে ত্রিদশারাতি জিফবে পরমাত্মনে । 

১ বায়ু পুরাগ--উত্তর ভাগ (৭১--৭৩)। 
২ বাধন পুরাখ-- ৫ ৪1৯৮--৮৪৪ । 


প্রকৃতি চিন্তা ৩৯ 


চক্রাভিন্লারিচক্রায় চক্রিণে চক্রবন্ধবে ॥ 
বিশ্বায় বিশ্ববন্্যায় বিশ্বভৃতাত্সনে নম: | 
আবার শিব সম্পর্কেও তন্ত্র বলেছেন £ 
আদিমধ্যাস্তশূন্তায় নিরন্তাশেষভীতয়ে। 
ঘোগিধোয়ায় মহতে নিগুণায় নমো নমঃ ॥ 
বিশ্বাত্মনেইবিচিন্তযায় বিলসচ্চজ্মৌলিনে। 
কন্দর্প-দর্প-কালায় কালহস্ত্রে নমে! নমঃ ॥২ 
তন্ত্রণান্ত্রের দেবী মহামায়াও ব্রহ্ষম্বূপিণী। “তত্বমসি” এবং *সোইহং* 
মন্ত্রে প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তিনিই দেবী মহামায়া । “অয়মাত্ম। ব্রহ্ম" ইতি বা 
ব্রদ্ষেবাহমন্মি ইতি বা 'যোইহমস্মি ইতি বা 'লোহহমন্মি” ইতি বা 'যোহসৌ। 
সোহহমন্মি ইতি বা যা ভাবতে নয! ষোড়শী শ্রবিষ্ভা পঞ্চদশাক্ষরী 
শ্রমহাত্রিপুরহুন্দরী বালাহশ্বকেতি বা! সকলেতি বা “মাতঙ্গীতি হ্থয়ঘর 
কল্যাণীতি ভূবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি****" সাবিত্রী সরস্বতী) 
ব্রহ্মানন্দ কলেতি ।৩ 
-_ এই আত্ম ব্রহ্ষ, অথবা! আমি ব্রহ্ম, যিনি আমি, অথবা তিনিই আমি, 
অথব| যিনি সেই, তিনিই আমি যা'ই ভাবনা কর না কেন, তা'ই ষোড়শী, 
শ্রীবিষ্া ( মহাবিদ্য| ) পঞ্চদশ 'অক্ষরবিশিষ্টা, মহাজিপুর সুন্দরী, বালা, অধিক, 
সকলা, মাতঙ্গী, হ্থয়ত্বর কল্যাণী, ভূ্বনেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, বারাহী***""সাবিষ্্ীঃ 
সরম্বতী অথবা ব্র্মানন্দকল]। 
এক কথায় ভন্ত্রশান্ত্রেও এক ভিন্ন ছুই নেই। ভারতবর্ষের বহু দেব-দেবী 
পরিকল্পনার মূলেও সেই একেরই তত্ব। 
একৈব শক্তি: পরমেশ্বরস্থ 
ত্রিধ। বিভিন্না বিনিষ্জোগকালে। 
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষুঃ 
কোপেষু কালী সমরেষু ছুর্গা ॥ 
খখেদের বহুদেবতা ও এক অখণ্ড দেবতায় পর্যবসিত | 


১ প্রপঞসারতন্ত্রম্‌--২১ পটল ৬৫--৬৭। 
২ সারদা তিলকম্‌--২* » ১৫৩৫৪ | 
শু ব্য চোপনিবৎ। 


৪০ রবীন্্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


ইন্্ং মিআং বরুণমপ্রিমাহুরথে| দিবা: স নুপর্ণে। গুরুঝ্মান্‌। 
একং সন্দিপ্রা বনুধা বদস্তযপ্সিং ঘমং মাতরিশ্বানমাহ: 1১, 
একেরই শক্তি_-একেরই হ্থষ্টি_-একেরই প্রকাশ সব কিছু। বিশ্ব-্রদ্ষাণ্ডের 
একাচিস্তাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য । বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব এবং শাত 
সাধনাতেও এ একই কথা। 
রাম প্রসাদ প্রভৃতি শক্তি-উপাসকদের কালী ত্রহ্মময়ী। 
জানো নারে মন পরম কাঁরণ 
শ্যামা কখনও মেয়ে নয়। 
পে ষে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ 
কখনও কখনও পুরুষ হয়। 
শ্যামা মাকে কে পারে গে! চিনতে 
তুমি ওম। উমা ত্রদ্ধ মন শ্যামা 
কটাক্ষে পারো মা শ্িলোক্য জিনতে ॥ 


দ্বিজ রাম-প্রসার্দে রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে । 
ওরে আখি-অন্ধ দেখ না চেয়ে 
মা ষে তিমিরে তিমির হরা। 
ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তা ও সাধনা রবীন্ত্র-চেতনায় দৃঢমূল হয়েছে । ঘ 
্বছভাবিক এবং সঙ্গত তা-ই ঘটেছে । বিশ্ববোধ, জড়ে জীবে সমজ্ঞান,- 
বিশ্বের মাঝে নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধি বিশ্বের সঙ্গে নিজের একাত্মতা 
চিন্ত। ভারতবর্ষের যুগযুগাস্তরের সাধনার ফল। কবি লিখেছেন, ভারত-বর্ষে। 
সাধনার সত্য সম্পর্কে, "তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হটে 
ষে,যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপন নিশ্চিন্তভাবে লাভ করিতে পা 
সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানতঃ বণিগবৃত্তি নয়, ব্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকত 
নম, সে সত্য বিশ্ব-জাগতিকতা। সেই সত্য ভারত-বর্ষের তপোবনে সাধিৎ 
হয়েছে, উপনিধদে উচ্চারিত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সতাকে পৃথিবীতে সর্ব 
মানবের নিত্য ব্যবসায়ে সফল করে তোলবার জস্ত তপস্ত। করেছেন এব 
কালক্রমে নানাবিধ ছুর্গতি ও বিকৃতির মধোও কবীর নানক প্রভৃি 
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'ভারত-বর্ষের পরবত্তণ মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ ক'রে গেছেন। 
'ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অছৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে 
'যোগসাধনা |” £ 

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বা করেন, ধিনি শ্রষ্টা, পালনকর্তা এবং লয়বর্তা,-তিনিই 
টি, পালন এবং ধ্বংসের বিষয় । এক শক্তি ব্রহ্ম থেকে শ্তন্ব প্যস্ত সকলকেই 
এঁকাস্ত্তরে ধারণ রে রেখেছেন। “এই শাস্তশ্বরপ জগতের সমত্ত উদ্দাম- 
শক্তিকে ধারণ করিয়া! একটি মঙ্গল লক্ষ্যের দিকে লইয়া! চলিয়াছেন। শক্তি 
এই শাস্তি হইতে উদ্গত শাস্তির দ্বার বিধৃত বলিয়াই তাহ! মঙ্গলরূপে 
প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মত নিখিল জগৎকে অনাদিকাল হুইতে অনিদ্রভাবে 
প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে । ভা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া 
বিশ্বনংলারের ছোট হইতে বড় পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত 
অবিচ্ছেছ্য সম্বন্ধ বন্ধনে বীধিয়! তুলিতেছে। পৃর্থিবীর ধূলিকণাটুকু ও লক্ষ 
যোজন দৃরবর্তা সূর্য চন্ত্র গ্রহ তারকার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত । কেহ 
কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে । এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবররূপে 
নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশ তাহার প্রত্ব্যেক অথু পরমাণুদের 
মধ্য দিয়! একই রক্ষণক্ত্রে একই পালনস্থাত্রে গ্রথিত 1” ২ 

পরমেশ্বর ব্রদ্ষই কবিকে বিচিত্র পথ বেয়ে নিয়ে আসছেন যুগ যুগ ধরে। 
কবি লিখেছেন, "এই আমিটিকে আর-সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল 
থেকে তুমি বহন করে আনছ। চন্দ্র সুর্য গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে 
ধরে নিয়ে এসেছ, কিন্তু কারও সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেলনি। কোন্‌ নীহারিকার 
জ্যোতিময় বাম্প-নির্ঝর দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে 
তুলেছ। তোমার সেই অনাদ্দিকালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত 
হয়ে আছে ।? ৩ 

বিশ্বের সঙে একা ত্বতার অন্থভব যে ভারতের মণীষবীরাই সাধনা দ্বারা! লা 
করেছিলেন, একথ। রবীন্ত্রনাথও বহুবার স্বীকার করেছেন। কবি বলেছেন, 


নী তিগোবন,_ শিক্ষা । 
২ শান্ত: শিবমঘৈতম্_-ধর্ম। 
৬ বিশেষ” শান্তিষিকেতন। 


৪২ রবীন্দ্র সাহিত্য আর্য প্রভাব 
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“এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে 
বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা জ্ঞানের দ্বারা আবিফ্ষার করা, কর্মের দ্বার 
প্রতিষ্ঠিত কর! এবং জীবনের দ্বার প্রচার করা__নান। বাধা-বিপত্তির 
দুর্গতি-স্থগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে ।”২ 


হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর 
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্ত্র স্বর 
ঘোষণ] করিয়াছিল সবার উপরে 
বনম্পতি ওষধিন্তে এক দেবতার 
অখণ্ড অক্ষয় এক্য। সে বাক্য উদার 
এই ভারতেরি | ৩ 


“তরুলতা জীবজস্তর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর ক'রে তপোবন প্রকাশ 
পাচ্ছে, এই পুরাণে! কথাই আমাদের দেশে বারবার চলে এসেছে ।” £ 

“ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে, সে হচ্ছে বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের সঙ্গে 
চিত্তের ষোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ ।”* 

"দেবতার কাব্যে নিয়মজ্ালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত যিনি 
তিনি আবিবৃভূত। সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তার বিশুদ্ধ প্রকাশ 
সেই প্রকাশের কথায় ধাধি বলেছেন : 


আবিবূ বৈ নাম দেবতরু তেনাত্তে পরিবৃতা 


এ || এর গা এ, রর এটার, _ এরা ৫৯ সস ০৫১১০ ০০ শ্৬ ও 


25:599]$5 
ভারতব! 
নৈবেন্- 
তপোবন 


কটি 7৮ ৮ 


প্রকৃতি চিন্তা ৪৩. 


_-মেই দেবতার নাম আবি, তার দ্বারা সমস্তই পরিবৃত, এই যে সব বৃক্ষ, 
তারই রূপের দ্বারা এর! হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মাঁল11”১ 

“যে ওষধি-_বনম্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া! দিনে রাত্রে ও খাতৃতে 
খতুতে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে এবং প্রাণের লীল! নানা অপরূপ ভঙ্গিতে ধ্বনিতে 
ও রূপবৈচিত্রো নিরস্তর নৃতন নৃতন ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে, তারই 
মাঝখানে ধ্যান-পরায়ণ চিত্ত নিয়ে ধারা ছিলেন তার! নিজের চারিদিকেই 
একটি আনন্দময় রহস্থ্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তার! এত 
সহজে বলতে পেরেছিলেন £ 

ঘ্দিনং কিঞ্। সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থভম্‌ | " -* 

১৪৪28 তাদের প্রতিদিনের সমস্ত বর্ষ অবকাঁশ ও প্রম্নোজনের সঙ্গে এই বনের 
আদান প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল, এই উপায়েই নিজের জীবনকে তারা 
চারিদিফের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন ।*.**. 
০০৭ এইজন্তই নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের 
আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া 1৮২ 

“এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ. 
করে সত্য করে জেনেছে । ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণ। 
করেছে।” ৩ 

“বুদ্ধদেব যে বৌধিক্রমের তলাম্ন মুক্তিতত্ব পেয়েছিলেন তাঁর বাণীর সঙ্গে 
সঙ্গে সেই বোধিভ্রমের বাণী ও শুনি যেন,_ছুইয়ে মিশে আছে । অরণাক খাবি 
শুলতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, “বৃক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ” শুনেছিলেন 
'যৎ কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃহ্তম্। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই 
প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, “কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রেতিযুক্ত£*_প্রথম প্রাণ তার বেগ 
নিযে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রতি সেই বেগ থামতে চায় 
না__বূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগল; তার রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাবা, 
কত বেদনা । সেই প্রথম প্রৈতির নবনবোন্মেষ-শালিনী হ্তির চির-প্রবাহকে 


১ আক্মপরিচয়-_ও 
২ তপোবন, শান্তিনিকেতন । 
৩ শী তী | 


৪৪ রবীন্দ্র সাহিতোো আর্য প্রভাব 


নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিস্তুপ্ধভাবে অসন্থভব করার মহামূক্তি আর কোথায় 
'মাছে।” ১ 

বিশ্বভূবনের সঙ্গে একাত্ম তার অন্ভূতি রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় চিন্তাধারা 
থেকেই পেয়েছেন কবির উপরোক্ত উক্তিগুলি সে কথা অবশ্যই প্রমাণ করবে। 
এই অনুভূতির প্রথম হুম্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখ! গেল মানদীর 'মহল্যার প্রতি” 
কবিতায়। পোনারতরী এবং পরবর্তাঁ কাব্যে এই অহভূতি আরও গভীর 
এবং পু্তা্ররপে প্রকাশিত হয়েছে। বৈদিক খধিরা আত্মার স্বরূপ দর্শন 
করেছেন সাধনার দ্বারা । অনেকে বিশ্ব-্রন্ষাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতার অপুর্ব 
অনুভূতির কথা বাক্ত করেছেন। পুরুকুৎ্স-পুত্র ভ্রসদন্থা রাঙ্গা নিজেকে 
স্বয়ং ব্রদ্ম জ্ঞান ক'রে ঘোষণা করেছিলেন ঃ 


অহং রাজা বরণে মহাং অন্যন্থর্য)ানি প্রথমা ধারয়স্ত। 

ক্রতুং সচস্তে বরুণশ্য দেবা রাজাসি কৃষ্টেক্ুপমস্ বত্রেঃ ॥ 
অহামিস্ত্রো বরুণস্তে মহিত্বোবাঁ গভীরে রজশী স্থমেকে। 
অষ্টেব বিশ্ব তৃবনানি বিদ্বান্ৎ সমৈরয়ং রোদসী ধারয়ংচ ॥২ 


--মামিই রাজা বরুণ, আমার জন্তই দেবগণ সেই প্রসিদ্ধ অস্থরবিঘাতক শক্তি 
ধারণ করেন। আমি সকলের ঈশ্বর । আমি ইন্দ্র আমি বরুণ, মহৎ বিজ্গার্ণ 
ছুরবগাহ স্থ্রূপবিশিষ্ট গ্ভাবাপৃথিবী (রজসী) আমিই। সকলেই পরিজ্ঞাত 
হ'য়ে আমিই প্রজাপতির মত বিশ্বতুবন প্রেরণ করি এবং আমিই গ্যাব! পৃথিবী 
ধারণ ক'রে থাকি। 


ধষি বামদেবও আত্মজ্ানে ভাম্বর হয়ে বিশ্ব-ব্রদ্ষাণ্ড নিজেকেই অনুভব 
করেছেন। 


অহং মন্থুরভবং হৃর্যস্চাহং কক্ষব] খষিরশ্মি বিপ্রঃ। 

অহং কুৎসমাঙ্ু নৈয়ন্যণ্ডেহং কবিরুশন। পশ্তত1 মা ॥ 

অহং ভূমিমদদৎমার্ধায়াহং বৃ্িং দাগুষে মর্ত্যায়। 

অহং অপো অনয়ং বাবশান মম দেবাসে! অস্থ কেতমায়ন ॥ 


১. ছ্ুমিক।-_বনবাশী। 
২ খে? ৪81৪২1২--৩। 


প্রকৃতি চিন্তা ৪€ 


অহং পুরে] মন্দসানো ব্যৈরং নাক্ধবতীঃ শম্বরন্য | 
শততমং বেশ্বং সর্বতাত দিবোদাসমতি থিখং যদ্দাবম্‌।১ 
_মি মন (প্রজাপতি ), আমি সর্বপ্রেরক ুর্ধ, মেধাবী কক্ষীবান নামক 
ধাবও আমি, আর্জুনী-পুত্র কুংস নামক ধধিকে আমিই প্রসাধিত করি । উশনা 
নামক ক্রান্তদর্শী খষিও আমি। হে জনগণ, উজতক্ূ্ণা সত্যতরষ্টা আমাকে 
দেখ ॥ আমি আর্ধমানবকে ভূমি দান করেছি। হবিদানকারী মনুষ্যকে 
আমিই বৃষ্টিদান করি। আমিই শব্দকারী জলসমূহকে সর্বস্থানে প্রেরণ করি। 
দেবতারা আমার সংকল্প বহন করেন ॥ আমিই ইন্তর্রপে সোমপানে মত্ত হয়ে 
নয়শত নিরানব্বই বার শহ্বর নামক অস্থরের পুর ধ্বংস করেছি। সকল যজ্ঞ 
অতিথি পরায়ণ দিবোদাস নামক রাজাকে পালন করেছি। দিবোদাসের 
প্রবেশষোগা করেছি শতসংখ্যক পুর ॥ ্‌ 
ভারতবর্ষেরই আর এক আত্মদস্্রী ধধি কবি (বাক) ঘোষণা করেছিলেন £ 

অহং রুপ্রেভিবস্থভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈেরত বিশ্বদেবৈ £। 

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্্রাপ্রী অহমস্থিনোতা। 

অহং দোমমাহনসং বিভর্ম্যহং তষ্টারমুত পুষণং ভগম্‌ ॥ 

অহং দধামি দ্রবিণং হবিম্মতে স্থপ্রাব্যে ষজমানায় স্থম্বতে | 

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বস্থনীং চিকিতৃষী প্রথম! যজ্জিয়ানাম্‌। 

তাং ম1 দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়স্তীম্‌ ॥ 

ময়! সে! অন্নমত্তি যে! বিপশ্যতি যং প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌ ॥২ 
_ আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্টবন্রূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্য 
ও সমস্ত দেবতা ( অথব1 বিশ্বসংজ্ক দেবগণরূপে ) বিচরণ করি। আমি 
মিত্রও বরুণ এই উভয় দেবকে ধারণ করিতেছি। আমি ইন্দ্র ও অগ্রি 
এবং অশ্বিনীকুমার নামক ছুই দেবকে ধারণ করিতেছি। শক্রদিগের 
মংহারকর্তা চন্দ্রকে (অভিযষোতব্য সোমকে ) আমি ধারগ করিতেছি 
হবিধ4৫ক্ত সোমযাগ করিয়া যে যঙ্জমান দেখতাদিগকে তৃ্ধ করে আমিই 
তাহাকে কর্মকলক্ধপ ধন দান করিয়া থাকি । আমিই ঈশ্বরী। আমি ধনদাত্রী, 
আমি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছি, অতএব আমিই যজ্ঞভাগীদিগের 


১» খাথেদ ৪1২৮৯--৩।। 
২ পর ১৪। 
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প্রধান। আমি সকল স্মানেই সর্ব বর্তমান এবং সমস্ত পদার্থে জীবরূপে 
প্রবেশ করিয়া আছি; তারশ আমাকে যজ্-কারীরা সর্বত্র পুজা করিয়া 
থাকে । যে অন্ন ভোজন করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে কাহারও 
বাকা শ্রবণ করে, সে তত্বৎশক্তিরপে আমার ছ্বারাই করিয়া থাকে ॥: 
উপনিষদ্দের ধধি বলছে : 
অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্‌। | 
পুরাতনোহহং পুরুযোইহমীশো, হিরম্ময়োহহং শিবরূপমন্মি॥২. 


্রক্ষজ্জ ধষের এই আত্মোপলব্ধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব চেতনার সাদৃশ্ঠ 
সুস্পষ্ট । রবীন্দ্রনাথ ও তার আত্মার যুগমুগাস্তর ব্যাপী নানারূপে সঞ্চরণের কথা 
ব্যক্ত করেছেন ধধি কবির মত-ই। 
এই আমি যুগে যুগাস্তরে 
কত মৃতি ধরে 
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু ঝ'রে পারাপার 
কত রারম্বার। 
ভূত-ভবিষ্ুৎ লদ্জে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে 
সে মানব মাঝে 
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে 
সর্বজ্র গামীরে ॥৩ 


মনে আজি পড়ে সেই কথা 
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া 
ব্থলিয়। ব্খলিয়। 
চুপে চুপে 
স্ধপ হ'তে রূপে 
প্রাণ হতে প্রাণে ।৪ 


অনুবাদ--শ্ডামাচরণ ক বিরত । 
কৈবলে্যৌপনিযৎ--১.২* 
আমি- পরিশেষ। 
বলাকা-”৬। 


গত ও ৮ ৬ 


প্রকৃতি চিন্তা ৪৭ 


এই অনুভূতির পরিচয় অনুত্রও রয়েছে । এক জায়গায় কবি বলছেন : 
আমি মগ্ন হয়ে ছিন্থ ত্রদ্ষাও মাঝারে) 
যখন মেলিম্থ আখি, হেরিম্থু আমারে । 
ধরণীর বন্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি, 
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি। 
অনন্ত আকশতলে দেখিলাম নামি, 
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি। 
আজি গিয়াছিঙ্থ চল মৃত্যু পরপারে, 
সেখ বুদ্ধ পুরাতন হেরিস্থ আমারে । 
অবিচ্ছি্ন আপনারে নিরখি ভুবনে, 
শিহরি উঠিম্ু কাপি আপনার মনে। 
জলে স্থলে শূন্যে আমি ঘতদুরে চাই, 
আপনারে হারাবার নাই কোন ঠাই। 
জলস্থল দূর করি ব্রন্ধ অন্তরধ্যামী, 
হেরিলাম তার মাঝে স্পন্দমান আমি ।১ 
কখনও কবির মনে জেগে ওঠে বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র আপন সত্তাকে ছড়িয়ে দেবার 


ভীত্র আকাক্ষা। 
বিদারিয়া 


এ বক্ষ পঞ্জর, টুটিয়া পাষণবন্ধ 

ংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ 
অন্ধ কারাগার--হিল্লোলিয়। মর্মরিয়। 
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়। 
শিহরিয়া সচকিয়] আলোকে পুলকে 
প্রবাহিয়া! চলে যাই সমস্ত ভূলোকে 
প্রাস্ত হ'তে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে 
পুরবে পশ্চিষে ; শৈবালে শালে 
তৃণে শাখায় বন্ধলে পজে উঠি সরসিয়। 
নিগৃড় জীবন রমে ।* 


১1 জনবচ্ছিম্ন আমি, -কয়না। 
২। বহুদ্ধরা,--সোনারত্তরী | 
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শেষ সপ্রকের একটি কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ অথর্ব বেদের (২1১1৪) মন্ত্র দিয়ে 
হক ক'রে খবি কবির আত্মদর্শনেরই প্রতিধ্বনি তুলেছেন 
পরিগ্াবা পৃথিবী সন্ত আয়ম্‌ 
উপাতিষ্টে প্রথমজাতমতস্য অথর্ব বেদ । 
ধধি কশি বলেছেন, 
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী, 
শেমকালে এসে দাড়ালেন 
প্রথম-জাত অমৃতের সম্মুখে । 
ন চি 
অন্তহীন নক্ষত্রলোকে 
মানিহীন অন্ধকারে 
জেগে ওঠে বাণী, 
«এই আমি প্রথম-জাত অমৃত।” 
ক ঝা ক 
আকাশে পৃথিবীতে 
এ জন্মের ভ্রমণ হলো সারা 
পথে বিপথে। 
আজ এসে দাড়ালেম 
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে। 
কবি অন্ুডব করেছেন, সমগ্র বিশ্ব্রন্ধা্ আর কবি-চেতন! একাকার । 
কোথাও কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বের কেন্ত্ বিন্দুরূপে ষে পরমাত্মা সেই অখণ্ড 
সত্তা কবিরই সত্ত।। 
আছি আমি বিন্দক্ূপে হে অস্তরযামী 
আছি আমি বিশ্বকেন্ত্র স্থলে ।১ 
বিশ্ব-্রদ্ধা্ড কবি-চিত্তে মিশে গেছে একাকার হঃয়ে। 
এ চাদ এ তারা & তম: পুঞ্জ গাছগুলি 
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পৃর্ণ হ'ল 
আমার চেতনায়। 
১. উৎসগ? ২২ 


প্রকৃতি চিন্তা ৪ ৯ 


বিশ্ব আমাকে পেয়েছে 

আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে 

অলস কবির এই সার্থকতা ।১ 
রবীন্দ্রনাথ আত্মার স্বরূপ বিশ্টেষণ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাও উঁপনিষদ্দিক 
তত্বের প্রতিধ্বনি । “এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে । যেজানে সেই 
আমার আত্মা সে আপনাকেও আপনি জানে । এই শ্বগ্রক1শ আত্ম! একা নয় । 
আমার আত্মাঃ তোমার আত্মা, ভার আত্মা, এমন কত আত্বা। তারা ষে 
এক ঘআত্মার মধ্যে সতা তাকে আমাদের শানে বলেন পরমাত্সা। এই 
পরমাত্ম। মানব-পরমাত্মা, ইনি সদ! জনানাং হৃদয়ে সন্গিবিষ্ট। ইনি আছেন 
সর্বদ1] জনে-জনের হদয়ে |” 

এই পরমাত্মাই বিশ্ব-গ্রকৃতিরও পরমাত্মা । প্রাণবস্ত বুক্ষকে কবি বন্দন! 
করেছেন বনবানীতে £ 
অন্ধভূমিগর্ত হতে গুনেছিলে সূর্যের আহ্বান 


প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ 
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দন! 


ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ পরে; আনিলে বেদন! 
নিঃসার নিষ্ঠুর মরুস্থলে ॥ 
কবি আত্মাও বৃক্ষের প্রাণরূপে জাগ্রত পরযাত্মার সঙ্গে একীভূত 
ধ্যান চলে তোমার মাঝারে 
গেছি আমি জেনেছি__স্র্ষের বক্ষে জলে বহ্ছিক্ূপে 
সৃষ্টি যজ্ঞে যেই হোম তোমার সততায় চুপে চুপে 
ধরে তাই স্তামন্সিখ্ধ রূপ ।২ 


কবির রক্তের চাঞ্চল্যে বিশ্ব-ব্রন্ষাণ্ডের গতি চঞ্চলতার স্পন্দন অনুভব করা ষায়। 
এই স্তবন্ধতায় 

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায় 
মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোকে লোকা তরে 
গ্রহে সর্ষে ভারকাম্ম। নিত্যকাল ধরে 

১ পঞ্রপুট,--সাত। 

২ বনবাণী। বুক্ষবন্দন। | 

৪ 


নি 
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অণুপরমাধুদের নৃত্য কলরোল 
তোমারি আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল ।১ 
বৃক্ষলতার এই যে প্রাণম্পন্দন-__এ আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'লেও 
ভারতের ধাষি বহু যুগ পুর্বে স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা! করেছিলেন £ 
স্থখছুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিক্স্ত চ বিরোহণপাৎ 
জীবং পশ্ামি বৃক্ষাণাং অচৈতন্তং ন বিছ্যতে 1২ ূ 
-হুখছুঃখ অন্থভব করায় এবং ছিন্ন হলে পুনরায় শাখাপত্রাদির উদগম হওয়া 
বৃক্ষগণকে জীবস্ত বলে গণ্য কর!ছ-_-এদের অচেতন বল! চলে না। ব্রহ্মা: 
আধুনিক খধির পক্ষে তাই সোচ্চারে ঘোষণা কর] সম্ভব হয়েছিল £ | 
এ চাদ এ তারা এঁ তম:পুঞ্ত গাছগুলি 
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল 
আমার চেতনায়। 
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে 
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে 
অলস কবির এই সার্থকতা ।০ 


১ নৈষযেছ্--২৩। 
২ মহাভারত, শাকতিপর্ব---১৭২।১*। 
৩ পন্রপুট, লাত। 


পঞ্চস অধ্াার 
জন্মাত্তর সৌহার্দ্য 


রবীন্দ্রনাথের বিশ্বৈক্যাভূতি জন্ম-জল্মাস্তর যুগ যুগাস্তর পরিব্যাপ্ড ক'রে 
চির-বিরাজ্জমান। এই মন্তব্যের পরিপোষক কবির উক্তি পূর্বের উদ্ধতিতে 
'অ[ছে নুবছল। এই অনুভূতিতে ও বেদ-উপনিষদের গ্রভাব ক্রিয়াঈীল। 
পরমাত্ম! পরম ব্রদ্ধ অবায় অনাদি অনস্তভ। দেশ-কালের পরিমাপের তিনি 
উধের্বে। বিশ্ব-যখন ছিল অশ্ফুট অব্যক্ত_স্থ্টি যখন হয় নি কিছুরই তখন 
তিনিই ছিলেন একমাত্র সং-বস্ত। ছান্দোগ্য উপন্ষিৎ বলেছেন, “সদেব 
সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌।”-_-হে সোম্য, উৎপত্তির পুর্বে এই জগৎ 
এক অদ্বিতীয় এবং সতম্বরূপই ছিল। “তৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, 
তভেজোহহ্জত, তত্তেজ এঁক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তদপোহমজত | 
তা আ এক্ষস্ত বহবঃ স্যাম গ্রজায়েমহীতি তা অব্মস্থ্স্ত।”১ 
সেই সং ব্রন্ধ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন, আমি বহু হুইব-_জন্মিব। 
€ অতঃপর ) তিনি তেজ; স্থট্টি করিলেন। সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল, 
আমি বহু হইব জন্মিব, অনস্তর সেই তেজ জল স্ট্টি করিল। সেই তেজ: 
জলমমৃহ আলোচনা করিল, আমরা বহু হইব জন্মিব; তাহার! পৃথিবী স্থষ্ 
করিল।২ (এখানে অর শবের অর্থ পৃথিবী-পাধিবং হি অন্নম--শংকর; 
পৃথিবী বা অন্মম--তৈত্তিনীয় ৯৩) 

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আলীৎ। নান্তৎ কিঞ্চন মিষংৎ। স ঈক্ষত 
'লোকার, জা ইতি |” ৩ 
__ন্ষ্টির পুর্বে এক অন্ধিতীয় আত্মাই ছিল। আত্মা ব্যতীত নিমেষাদি 
ক্রিয়াশীল অপর কিছুই ছিল না! তিনি ঈক্ষণ করিলেন আমি লোকসমূহ টি 
করিব ।॥ 

১ ছান্দোগা ৬ অঃ থণ্ড ৩(৪৫৫)। ূ 

২ জদ্ববাদ_৮ছু্গচরণ সাংখা কোন্ততীর্ঘ। 

৩ শতরেয় ১১ 

& অনুবাদ-্থামী বিশুদ্ধানন্ গিরি । 


৫২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


“ল ইম1 লোকান স্থজত। অস্ভো। মরীচীর্মরমাঁপঃ| অদোইভঃ। পরেপ 
দিবম, ঘো প্রতিষ্টা। খস্তরীক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ। যা অধস্তাতা 
'আপঃ1”১ 
__সেই আত্মা চিন্তা করিবার পর এই লোকসমূহ হৃন্তি করিয়াছিলেন ।' 
ছালোকের উপরিভাগে স্থিত এ মহঃ জন তপঃ সত্য এবং দেবগণের আশ্রয়, 
ছালোক-_এ সমস্তই আনন্দময় অভ্ভলোক। ছ্যুলোকের অধোভাগে স্থিত 
কূ্করোন্তাসিত তূবঃ লোক হইতেছে মরীচিলোক সমূহ; পৃথিবীর অখোভাগে 
স্থিত পাঁতালাদি লোকসমূহ হইতেছে আপ.লোক ।২ 

্রহ্ষ বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেক সরব্যভৎ|”৩ 


_-এই ক্রদ্ষই হুর অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি একক থেকে প্রকাশিত 
হচ্ছিলেন না। 

“জাত্ৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোইকাময়ত জায়! মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথথ 
বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুবাতি।” £ 


আত্মা অগ্রে এক ছিলেন। তিনি কামনা করলেন, আমার জায়া হোক, 
তত্পরে আমি সম্ভতিকূপে উৎপন্ন হব) আমার বর্মসাধক ধন হোক, আমি; 
অভুদয় ও মোক্ষের জন্ত কর্ম করবো। 


“অসন্ধ। ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। ত্দাত্মানং হ্বমকুরুত । 
তন্মাত্বৎ স্থরুতমুচ্যতে 1 « 
__এই অভিব্াক্ত জগৎ সৃষ্টির পুর্বে অব্যাকৃত নামরপ ব্রদ্মই ছিলেন। সেই 
অসাং শববাচা ব্রক্ম হইতেই ব্যারৃত জগৎ উৎপর্ধ হইল। তিনি নিজেই 
নিজেকে এইকপ করিয়াছিলেন; সেইজগ্ত তাহাকে ভরত বা হ্বয়ং বর্তা। 
বল হয়।* 


১ এতেরর ১২ 

২ জঙ্গুবাদ ম্থামী বিশুদ্ধীনন্দ গিরি। 
৩ বৃহদারস্তব---১৪।১১। 

8৪ এ ১181১৭। 

ও তৈত্তিরীয়, ৬২ 

৬ অনুবাদ্‌-ন্বামী গণ্ভীয়ানন্দ। 


জন্মাস্তর সৌহার্দ্য ৫৩ 


*সোহকাময়ত বহু স্াং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তগু 

ইদ্ং সর্বমন্থজত | হদদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট1 তদেবাহ্প্রাবিশৎ ।* 
--সেই পরমাত্ম! এই কামনা করিলেন, “আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব ।” 
তিনি ্ষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি আলোচনা করিয়া! 
এই যাহা কিছু তৎ্সমুদায়ই সৃষ্টি করিলেন। উহা! সৃষ্টি করিয়া] তিনি উহাতে 
প্রবেশ করিলেন ॥২ 

এয হ দেবঃ প্রদিশোইসুসর্বাঃ 

পুর্বো হ জাত : স উ গর্ভে অস্তঃ। 
স এব জাতঃ স জনিয্যমানঃ | 
প্রত্যঙ, জদাংস্তি্ঠতি সর্বতে1মুখঃ ॥৩ 
- সর্বব্যাপী (€ চৈতন্তক্জগী ) এই পরমাত্মাই সকলের পুর্বে ( হিরণ্যগর্ভরূপে ) 
জাত হন; তিনিই ব্রহ্ধাগ্মধ্যে ( বিরাটরূপে ) অবস্থান করেন; তিনিই আবার 
মনুয্যাপ্দির শিশুনূপে জাত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তিনিই 
সর্বজীবের অন্তর্যামী হইয়া সর্বতোমুখ হইয়াছেন ।ঃ 
বিষু পুরাণ বলেছেন £ 

ক্রিগুণং তজ. জগছ্যোনিরনাদি গ্রভবাপ্যয়ম্‌ 

তেনাগ্রে সর্বমেবাসীৎ ব্যাণ্তং বৈ প্রলয়াদন্ধ ॥৫ 
বিশ্বজগণ্ ত্র্ন্বর্ূপ। স্ছটির পুর্বে অখণ্ডচৈতগ্তরূপে ব্রহ্মই ছিলেন একমাত্র 
সদ্বস্ত। রবীন্ত্রনাথও বিশ্বাস করেন যে, তিনি স্বয্ং বর্তমান ছিলেন সৃষ্টির 
পুর্বে। তাঁর কবি-সভ স্থট্টির পুর্বে মিশিয়ে ছিল অথগুচৈতস্ুম্বরূপ ব্রদ্ধসত্তায়। 

স্্টিলীল। প্রাঙ্গনের প্রান্তে ঈাড়াইয়। 

দেখি ক্ষণে ক্ষণে তমসের পরপার 

যেথ! মহা খব্যক্কের অলীম চৈতন্তে ছিন্থ লীন ॥* 


তৈিরীয়- অন্ুবাক ৬। 
অগুবাদ-_স্বাষী গল্ভীরানন্দ। 
শ্বেতা তর--২ ১৬। 
অনুবাদ-__ন্যাযী গড়ীরানল্দ 
খিকু পুরাণ--২1২১। 
জনাজিনে ১৩ 
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ক খু 


৫৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ প্রভাব 


পৃথিবী যখন জন্মায়নি সীমাহীন দিগন্ত গ্রলারিত অসীম জঙ্গরাশির তলদেশে 
বখন ধীরে ধীরে সঞ্চিত হচ্ছে মৃত্তিকার স্তর তখনও কবি চৈতন্তর্ূপে বিরাজ 
করতেন মৃত্তিকার স্যরের সঙ্গে,_ সেই বহুশত, ব্হুলক্ষ-কোটি জন্ম পূর্বের শ্বৃতি 
এখনও জাতিস্মর কবির চিত্তকে চঞ্চল ক'রে তোলে । 
মনে হয়, যেন মনে পড়ে 
যখন বিলীনভাবে ছিচ্ছ এ বিরাট জঠরে 
অজাততৃবনভ্রণ মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে 
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে 
মুদ্রিত হইয়া গেছে) সেই জন্ম পর্বের ম্মরণ, 
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবন-স্পন্দন 
তব মাতৃ-হৃদয়ের, অতিক্ষীণ আভাসের মতো! 
জাগে ধেন সমত্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত 
বসি জনশৃন্ততীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি। 
তখন আছিলে তুমি অথণ্ড অকৃল 
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহম্ত বিপুল 


তত সেই আদি জননীর 

জনশুগ্ত জীবশূন্ত নেহচঞ্চলতা স্থগভীর 

আসন প্রতীক্ষাপুর্ণ সেই,তব জাগ্রত বাসনা 

অবাধ প্রাণের তলে সেই ভব অজানা বেদন। 

অনাগত মহাভবিষ্তৎ লাগি, হৃদয়ে আমার 

যুগান্তর স্বতিসম উদ্দিত হতেছে বারংবার ।১ 
হৃির পুর্বে অবাক্তের অলীম-চৈতন্যে কবি লীন ছিলেন; সমৃদ্রগর্ডে 
ভ্রণরূপে পৃথিবীর জন্মের সাথে সাথেই কবিও সেই ভ্রণের মধ্যে আবিভূর্তি 
হলেন; আবার পৃথিবী যেদিন মাথা তুললে সমূদ্রবক্ষেত _যেছগিন ত্র পূর্ণাঙ্ 
হয়ে ভূমিষ্ঠ হ'লো, সেদিনও কবির সত্ব! সন্োজাত পৃথিবীর সংগে মিশে 
রইলো, নবজাত শিশু-পৃথিবীর স্বতিকাঁর জীবন-্পন্দে কবি-সত্া হলো 


১ সমূস্ের প্রতি,--মোনাতরী | 


জন্মস্তের সৌহার্দ্য ৫৫ 


স্পন্দিত । “আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পুর্বে যখন তক্ষী পৃথিবী 
সমুদ্র ্লান ক'রে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন বূর্ধকে বন্দন। করচেন, 
তখন আমি এই পৃথিবীর মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে 
গাছ হয়ে পল্পবিত হ'য়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্ত বিছুই ছিল 
না, বৃহৎ সমূদ্র দিনরাত্রি দুলচে এবং অবোধ মাতার মতো! আপনার নবজাত 
ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলচে-_ 
তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমন্ড সর্বাংগ দিয়ে প্রথম স্র্ধালোক পান 
করেছিলুম, নব শিশুর মত একট। অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে 
আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটীর মাতাকে আমার সমস্ত 
শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর ত্তন্তরস পাঁন করেছিলুম । একট! মুঢ় আনন্দে 
আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্পব উদ্গত হ'ত। যখন ঘনঘটা করে বর্ধার মেঘ 
উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়! আমার সমস্ত পল্পবকে একটি করতলের মত 
স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মেছি 
আমর দুজনে একল' মুখোমুখি করে বসলেই সেই বহুকালের পরিচয় ষেন 
অল্পে অল্লে মনে পড়ে ।” ১ 
বন্ধ লক্ষ বর্ষ ধরে জলে তারা 
ধাবযান অন্ধকার কালশ্রোত 
অগ্রির আবর্ত ঘুরে উঠে। 
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্ধদ 
তারি মধ্যে এই প্রাণ 
অনুতম কালে 
কণাতম শিখা কয়ে 
অলীমের করে সে আরতি২ *' ****** 
রবীন্দ্রনাথের এই অপুর্ব এবং অত্যাশ্চর্য অনুভূতির ব্যাথা। করতে গিয়ে 
সমালোচকরা অনেকেই বিভিন্ন পাশ্চাত্য চিস্তাঈীল মনীষী ও দার্শনিফের 
গ্রভীবের কথা বলেছেন। ৬জজিত কুমার চক্রবর্তী ডারউইনের ক্রমাভি- 
ব্যক্তিবাদের উল্লেখ করেছেন। অজিত কুমারেব মত্ত "জীবন দেবডা” 


১ ছিন্রপঞ্জ, শিলাইদহ, ৯ই ভিসেম্বর। 
২ প্রাপ, পরিশেষ। 


৪৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


আলোচন! প্রসঙ্গে উদ্ধত করা হয়েছে। *এই কবিতায় প্রেটোর জীবন- 
স্বতিবাদ, নিও-প্রেটোনিক মতবাদ,জড়ে আত্মার অস্তিত্ব এবং জার্মাগ 
দার্শনিক শেলিং এর মতবাদ (2৪০০র 1009০001005 ০৫ [:50310198061)06 ) 
[০০-180001 মতবাদ--10০9০005 ০ ৪ 501 10) 10791810099 
0123503 ) 90186111778 এর 10০০610৩ 01 16001 ) যেন একত্র মিশ্রিত 
হইয়! কবিত্বে মণ্ডিত হইরাছে।”-_“সমুগ্রের প্রতি? কবিতা সম্পর্কে রবিরশ্মিকার 
৬চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মস্তব্য অযৌক্তিক না হতে পারে। কিন্তু জড়ে 
আত্মার অস্তিত্ব খোজার জন্ত গ্রীল জার্মাণ পাড়ি দেওয়ার কোন প্রয়োজন 
আছে বলে মনে হয় না। একথার অর্থ এই নয় ষে পাশ্চাত্য মনীষীদের 
চিন্তা-ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না, কিন্বা রবীন্দ্র মানলে পাশ্চাত্য 
চিন্তানায়কদের প্রভাব মোটেই কাধ্যবরী হয় নি। পাশ্চাত্য মনীষীদের খণ 
রবীন্দ্রনাথ শ্বয়ং স্বীকার করেছেন। কিন্তু একথাও সত্য যে রবীন্দ্র মানসে 
ভারতীয় চিস্তাধারার প্রভাব এত ব্যাপক এবং গভীর, তেমন ইউরোপীয় 
চিন্তার প্রভাব নয়। জড়-জীবের একাত্মতার চিন্ত। ভারতবর্ষের যুগ-যুগাস্তরের | 
এবং এই ভারতীয় চিস্তাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাম স্থায়ী স্বাক্ষর রেখেছে। 
পুর্ববতী আলোচনায় এবং রবীন্দ্রনাথের পুর্বোন্ধত গদ্য পদ্য রচনায় এই সত্যের 
হম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যাবে। রবীন্দ্রনাথের এই যে বিশ্বৈষ্কাত্মকতার অনুস্ভূতি 
তা কবির জীবন-দর্শন, প্রকৃতি-প্রেম। মানব-প্রেম, পৌন্দ্ষ-দর্শন। এমন কি 
কাঁবর বক্তিগত জীবন-যাত্রাকেও প্রভাবিত করিছে। কবি তার প্রকৃতি- 
প্রীতি সম্পর্কে আর একস্থানে লিখেছেন, “প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র 
"মামারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধো থে অলীমের আনন্দই প্রকাশ 
পাইতেছে এবং সেই জন্তই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে 
কূলিয়া ষাই।"..বাইরের প্রক্কৃতিতে যেখান নিম্মমের ইন্দ্রজালে অলীম 
আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাধাবাধির মধ্যে আমরা 
অলীমকে নল! দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে 
হায় একেবারে অব্যবহিত ভাবে ক্ষৃত্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাত 
করে, সেখানে এই প্রভ্যক্ষবোধের কাছে কোন তর্ক খাটিবে কি করিয়া |” ১ 


১ জীবন শ্বৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ । 


জন্মাস্তর সৌহার্দ্য ৫৭ 


কবির এই উক্তিও প্রনাণ করে যে প্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড চৈতন্তের অভিন্নতা 
এবং কবিসতীর একাত্মতাই কবির প্রকৃতি-তম্মন্ঘতার মূলে। স্বভৃতাস্তরাত্মা 
অলীম ভূমার ম্পর্শই কবির কাছে প্রকৃতিকে এমন অপরূপ, এমন অনির্বচনীয় 
'আনন্দের উৎস ক'রে তুলেছে; আর সাথে লাখে প্রকৃতির সঙ্গে কবির 
অভ্তরাত্মার এমন নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন হি করেছে। 
রবীন্দ্রনাথের জন্ম-জন্মাস্তরীয় প্রক্কৃতি-গ্রীতির অনুভূতি মহাকবি কালিদাস- 
বণিত জন্নাস্তর সৌহার্দ্যের কথাও ম্মরণ করিয়ে দেয়। কালিদাস বলেছেন, 
সখী ব্যক্তিও স্থন্দর জিনিষ দেখে এবং মধুর শব শুনে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; 
তার কারণ মান্য পুর্বজন্মের সৌহার্দ্য স্মরণ ক'রে থাকে । 
রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংস্চ নিশম্য শব্ধান্‌ 
পধু(ৎস্থকো। ভবতি যৎ স্থখিতোহইপি জস্তঃ। 
তচ্চেতলা ম্মরতি নৃনমবোধপুর্বং 
ভাবস্থিরানি জননাস্তর সৌহদানি ॥ 
পল্মাতীরের শোভ! ( বন্থদ্ধর| ) এবং লমুব্রের শোভা ( সমুদ্রের প্রতি ) সন্দর্শন 
করে জন্মাস্তর সৌহার্দেযর স্থতি রবীন্দ্রচিত্তকে ব্যাকুল করেছে । কালিদাসের 
প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে নানাস্থানে পড়েছে ঠিকই। তথাপি প্রকৃতির সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের লক্ষকোটি বৎসরের একাত্মতা কালিদাসের প্রভাব-সগ্তাত বলাও 
যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রকৃতিকে চেতনরূপে অনুভব করার মূলে পাশ্চাত্য 
রোমার্টিকতার প্রভাব থাকাও অসভ্ভব নয় । কিন্তু সকলের উপরে জ্বী 
হয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্ম সংক্কার। সৃষ্টির আর্দি থেকে প্রকৃতির সংগে 
অভিন্তাবোধ বেদ-উপনিষদের প্রভাবেরই ফল। 
সমুক্রের প্রতি কবিতার পরিকল্পনায় বেদ-উপনিষদের প্রভাব অন্ুভাবেও 
কাধকরী হয়েছে । উপনিষদ বলেন, জলের সৃষ্টি আগে? তৎপরে জল থেকে 
পৃথিবীর উৎপত্তি। অবশ্ত এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথেও সামঞ্জস্য 
আছে; উপনিষদ বলেছেন, “এতন্মাদাত্বনঃ আকাশঃ সন্ভৃত ঃ। আকাশাদ্াঘুং। 
বায়োরগ্রিঃ। অগ্নেরাপঃ। অস্তাঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ| ওষধী 
ভ্যোহ্য়ম্‌। অন্বাৎ পুরুষ: ৷” 
১ জভিজান পশকুষাপষ্‌--এষ বংক 
, ২ ভৈতিরীয়, ২ আঃ ১ বনু। 


৪৮ রবীজ্্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


_আত্মা হইতে আবাশ উৎপর হইল | আকাশ হইতে বাস্ধু, বায় হইতে 
অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সমূহ, 
ওষধিলমূহ হইতে অন্ন এবং অল্প হইতে পুরুষ ( অর্থাৎ মানুষ ) উৎপন্ন হইল। ১ 

“তদপোইস্থজত | তা আ এক্ষস্ত বহ্বযঃ শ্যাম প্রজায়েমহীতি তা 
অমনমস্জন্ত ২ 
_অনস্তর সেই তেজ জল স্টি করিল। সেই তেজ: সৃষ্ট জল সমূহ আলোচনা 
করিল,_আমর] বছ হঈব--জন্মিব। তাহার! পৃথিবী স্থষ্টি করিল ।৩ 

রবীন্দ্রকাবোও দেখ! হায় জল থেকেই পৃথিবীর জন্ম । সমুদ্রকে তাই তিনি 
অভিহিত করেছেন পৃথিবীর জন্মদ্রাত্রী আদি জননীরূপে। 

হে আদি-_জননী, সিন্ধু, বন্থুদ্ধরা সম্তান তোমার ।॥ আদিম জলরাশির 
বর্ণনায় কবি লিখেছেন, 

তখন আছিলে তৃমি অখণ্ড অকুল আত্মহারা ।৭ 
আদি জননী সিন্ধুর গর্ভধারণের কল্পনাটি বৈদিক মন্ত্রে দেখা যায় । 

তমিদগর্ভং প্রথমং দ্রধ আপো ত্র দেবা সমাগচ্ছস্ত বিশ্বে ।৬ 
_সেই বিশ্বকর্মাকে (শর্ট হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ষকে ) জল প্রথমে গর্ভরূপে ধারণ 
করলেন, ষে গর্ভে সকল দেবতা সঙ্গত ( সম্মিলিত ) ছিলেন । 
অপাং গর্ভমিব জীবসে প্রাণ বরামি ত্বা ময়ি |" 
হে প্রাণ, তোমাকে জলের গর্ভের মত দেহমধো ধারণ করি। 
অপাং গর্ভং দর্শতং ওষধীনাং বন৷ জজান স্থভগা বিরূপম্।* 
অগ্নে বিশ্বন্ত ভূতল্ায়ে গর্তো অপামসি 1৯ 
খখেদে অন্তত্রও জলের গর্ভে জগতের আত্মান্বরূপ হিরপ্যগর্ভ গ্রজাপতির 
অবস্থানের কথা রয়েছে। 
আপে হ যন্ধহতা বিশ্বমায়ন্‌__ 
গর্ভং দধান। জনয়স্তীরগ্লিম্‌ 
ততো দ্বেবানং সমবর্ততাম্থরেকঃ | ১* 


১ অনুবাদ-_ন্বানী গল্ভীরানন্দ। ২ ছ্বান্দোগ্য ২ খঃ ৬ অ১৩।৪। ৩ জনুযাদক-_ছুগাচয়ণ 
সাখ্য বেদান্ততীর্ঘ। ৪ সমৃত্রের প্রতি ।€ সূত্রের প্রাতি। ৬ ধথেদ ১০1৮২৬। ৭ অথর্ববেদ 
১১1৩।২৬। ৮ খগ্ধেদ ১১৬৪।৫২ ৯ তোত্বিরীয়সংহিতাঁ-৪।২৩1৩ ১* প্তথেদ__১৭1১২১।৬। 


জন্মাস্তর সৌহার্দ্য ৫৯ 


বিশ্বব্যাপী অগ্নির জন্সদাত্রী বিশাল জলরাশি গর্ভ ধারণ করেছিলেন। সেই 
থেকে দেবগণের প্রাণভূত এক অদ্ধিতীয় হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রন্দমের জন্ম হোল। 

শতপথ ব্রাঙ্ধণ বলেছেন, “আপোহ বা ইদমগ্রে সলিলমেবাস। তা 
অকাময়স্ত কথং নু প্রজামহি ইতি। ত1 অশ্রামান্‌, তা স্তপোহতপ্যস্ত। তাস্থ 
তপস্তপামানাস্থ হিরগ্ময়মণ্তং সম্ভব | ১ 

_ সৃষ্টির পুর্বে ছিল কেবল জল । সেই জলস্থ্টিকামনায় তপন্ার দ্বার 
গর্ভে হিরধায় অস্ত ধারণ করলো । 

উপনিষদ্‌ বলছেন, 

আপো। হবা ইদমাসন্‌ সলিলমেব ষ প্রজাপতিরেক পুষ্করপর্ণে সমভবৎ 
তন্যান্তর্যনসি কামঃ সমবর্ততেদং হৃজেম্নমিতি ।২ 

_ প্রথমে এই জলই সর্বব্যাপী ছিল, সেই সলিলে পদ্মপর্ণে প্রজাপতি বিদ্যমান 
ছিলেন ; তার অস্তঃকরণে ইচ্ছা হোল, আমি জগৎ হট্টি করবে! 

স্থতরাং স্ষ্টির আদিতে কেবলমাত্র জলের অবস্থিতি, জলমধ্যে ভ্রণরূপে 
পৃথিবীর অবস্থান এবং জ্বপর্পী পৃথিবীর সঙ্গে ত্রক্ষচৈতন্র্ূপে কবি আত্মার 
অবস্থানের কল্পনাটি বৈদিক মন্ত্রগুলির প্রভাব-সঞ্লাত-_-এ কথ! নিঃসংশয়ে 
বলা যায়। 


১ শত পথত্রা ১১৬1১ 
২ নৃসিংহভাপনী উপনিষৎ--১।৩ 


বষ্ঠ অধ্যায় 
সীম অমীমের তন্ব 


সীমার সঙ্গে অনীমের মিলন-সাধন রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন, সৌন্দর্য 
দর্পন, এবং সাহিত্য চিন্তার মূল তত্ব। কবির সমগ্র কাবাচিস্তা এবং জীবন- 
চিন্তার চাবি-কাঠি এই তত্বটি। কবি বিশ্বাস করতেন সীম! অনীম থেকে 
বিবিক্ত নয়, অসীম সীমার বন্ধন ছাড়া মূল্যহীন। জীবনের অথবা সাহিত্যের 
আদর্শ যেমন বাস্তব-বিমুখ নয়, বান্তবতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেই আদর্শ 
স্বীয় মূল্যকে সার্থক ক'রে তোলে, তেমনি খণ্ড জীবন ও বৃহৎ জীবন, শ্বদেশ 
প্রেম ও বিশ্ব-প্রেষ, নরনারীর প্রেমের আদর্শ ও জাগতিক বান্তব প্রেম, খণ্ড 
ও অখণ্ড সৌন্দর্য, হট্টি ও আষ্টা__ঘে দিক দিয়েই বিচার কর ষাক ন1 কেন, 
কেউই একক সম্পূর্ণ নয়;_একের সার্থকতা অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে” 
দুই এ মিলে তবে পুর্ণতা। নচেৎ লীমা আর অসীম দুই-ই অসম্পূর্ণ। কবি 
নিজের কাব্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সে মন্তব্য নিঃসংশয়ে সত্য। কবি 
লিখেছেন, “আমার তো মনে হয়। আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র 
পালা । দে পালার নাম দেওয়। ধাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত 
মিলন সাধনার পাল11”: 
সীমার ও অীমের মিলন তত্ব রবীন্দ্রনাথের গদ্ভ এবং পদ্ রচনার নানা স্থানে 
পরিব্যাধ। লীমার মধ্যে অসীমের অন্থভবই রবীন্্র-চিস্তার বৈশিষ্ট্য । 
রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রক্ৃতি-প্রীতির মূলেও এই তত্ব। আত্ম-পরিচয় গ্রন্থে 
কবি লিখেছেন, “আমি কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে বিম্ময়ের অস্ত দেখি 
না। আমি জড় নাম দিগ্না লপীম নাম দিয়া কোন জিনিষকে এক পাশে 
ঠেলিয়। রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের 
যে প্রকাশ ভাহাই আমার কাছে অসীম বিল্বয়াবহ ।* 

কবির বালাকালের কাব্ই সীমা-অসীমের তত্ব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে 
মানসী কাবা থেকে এই তত্ব হ্প্রকট হয়েছে, মানসী কাব্যগ্রস্থে কবি নিজের 


১ প্রন্কতির ' প্রতিশোধ---বীঘন স্থৃতি। 


সীমা অলীমের তত্ব ৬১ 


কাব্য জিজ্ঞাসা সম্পর্কে মচেতন। কবি তার কাব্যরচনার উদ্দেশ সম্পর্কে 
বলেছেন, 


এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই, 
রচি শুধু অসীমের সীমা 
আশ! দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাস! দিয়ে 


গড়ে তুলি মানসী প্রতিম1।২ 

সীমাঅসীমের মিলন তত্ব তত্বরূপে ফুটে উঠেছে 'সোনার-তরী” 
থেকে । সোনার-তরী কাব্যগ্রস্থের প্রথম কবিতা 'সোনার-তরী'র ব্যাখা 
সৌন্দর্যতত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সীম।-অসীমের মিলনত ত্বই 
এখানে অনুস্থাত রয়েছে । বিশ্ব-সৌন্দ্ধের প্রান বহে চলেছে। কবি 
নিজের ছোট্ট জীবনের ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য সম্ভোগ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির সবার 
ফসল উৎপাদন করেছিলেন । সেই ফসল ব্যর্থ হোল না) অসীম সৌন্দধের 
লোনারতরীতে সৌন্দর্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কুপায় স্থান পেয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে । 
কবির উপভূক্ত সকল খও্ড সুন্দর এবং কবির কষ্ট সকল সৌন্দধ অসীম বিশ্ব- 
সৌন্দ্ধের অঙ্গীভূত হয়েছে । যাহ! ছিল নিয়ে গেল সোনারতরী 1” 

পরশ পাথরে'র খ্যাপ। এবং “আকাশের চাদের নায়ক সীমা অর্থাৎ 
দৃশ্ঠামান জগৎ ও জীবনকে ত্যাগ ক'রে ছুটেছে অলীমের সন্ধানে । তাই 
তাদের লাধন। হয়েছে ব্যর্থ। খ্যাপার প্রসংগে কবি বলেছেন £ 


তার এত অভিমান সোনারূপা তুচ্ছজান 
রাজ-সম্পদের লাগি নহে সেকাতর। 
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায় 


একেবারে পেতে চায় পরশপাথর ॥ 

পরশ পাথর খোঁজার মিথ্যা আশ্বাসে জীবনকে বঞ্চিত করলে খ্যাপা। তাই 
সে পরশ পাথর হাতে পেয়েও হারালো । আকাশের চান্দের নায়কেরও চা 
পাওয়া হলো না। ব্যর্থতায় চিত্ত তার ভেঙ্গে পড়লে! | যে জীবন ও জগৎকে 
সে উপেক্ষা করেছিল চাদ পাওয়ার অহংকারে, সেই জীবনকে ফিরে পাওয়ার 
ব্যর্থ চেষ্টার হাহাকারে “আকাশের চীধ' কবিতাটির সমাপ্তি ঘটেছে। 


১, আত্মপরিচয়--১। 
২ উপহার, মানসী । 


গুহ রবীন লাছিত্যে আর্ধ প্রভাব 


হতাশ হৃদয়ে কাদিয় কাদিয়! পুরবী রাগীলী বাজে; 

দুবাহ বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় এ জীবনের মাঝে। 

দিনের আলোক মিলায়ে আসিল, তবু পিছে চেয়ে রে 

যাহ! পেয়েছিল তাই পেতে চায়, তার বেশী কিছু নহে! 

সোনার জীবন রহিল পড়িয়ে, কোথা সে চলিল ভেসে 

শশীর লাগিয়ে কাদিতে গেল কি রবি-শশীহীন দেশে ॥£ 
সীমা ও অসীমের ছন্ব কবি-চিত্তে | কবি-হৃদয় একবার অসীমের দিকে ছোটে 
বনের গান গাইতে আর একবার নীড়ে ফিরে আসে খাচার গান গাইবার জন্ত। 
বনের পাথী অলীমের গান গায়, খাচার পাখী গায় সীমার গান। কবি-চিত্বের 
ছুই অংশ, _একজন ছোটে নিরুদ্দেশ সৌন্দধলোকের সন্ধানে অথবা আকাজ্জ। 
পোষণ করে অপীম অনন্ত ঈশ্বরের স্তরতি করতে ;_অপরজন চায় সীমার 
বন্ধন,_খণ্ড সৌন্র্ঘ অথবা বিশ্বজগৎ ও জীবনের গানে ক মুখর ক'রে তুলতে । 
ছুজনের মিলন হ'য়েও হয় না। 


বনের পাখী বলে, “আকাশ ঘন নীল 
কোথাও বাধা নাহি তার, 
খাচার পাখী বলে, 'াচাটি পরিপাটা 
কেমন ঢাক] চারিধার* | 
বনের পাখী বলে, “আপন! ছাড়ি দাও 
মেঘের মাঝে একেবারে ।” 
খাঁচার পাখী বলে, “নিরালা স্থখ কোনে 


বাধিয়া রাখো আপনারে |” 
বনের পাখী বলে, "না 
সেথা কোথ। উড়িবারে পাই 1, 
খাঁচার পাখী বলে, হায় 
মেঘে কোথা বসিবার ঠাই !*ং 
খেয়ার 'নীড় ও আকাশ কবিতাতেও এই হন্ব। কবি কখনও গান 
গাইছেন নীড়ের, কখনও কবি-চিত্তের আকুতি অলীম 'আকাশের অভিসারে | 
কবি মনের সংশয় হষ্পষ্ট হঃয়ে ওঠে প্রশ্নের আকারে। 


১ আকাশের টা?--সোনারতরী | ২ ছুই পাখী--সোনারততী | 


সীম। অলীমের তত্ব ৬৩ 


তবে কি আমায় গাইতে হবে 
নীল আকাশের নির্জন গান? 
নীড়ের বাধন তুলে গিয়ে 
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ ? 
আকাশের গানে কবি-কঠ সরব হয়ে উঠলেও নীড়ের বন্ধন কবিকে টেনে 
নিয়ে আসে । কবি সীমার মাঝেই অসীমের আম্বাদ অনুভব করেন। 
তবু শীড়েই ফিরে আমি 
এমনি কাদদদি এমনি হাসি 
তবুও এই ভালবাসি 
আলোছায়ার বিচিত্র গান ।১ 
“লোনারতরী”তেই সীমা ও অসীমের সতাম্বরূপ কবি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই 
ছুই পাধী"র ছ্দ্ব থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সীমা-অসীযের মিলন 
হয়েছে,_খাচার পাখীর খাচার গান আর বনের পাখীর বনের গান-__নীড় 
আর আকাশ একাকার ভয়ে মিলে মিশে সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে ।, 
আমাদেরি কুটির কাননে 
ফুটে পুষ্প, কেহ দে দেবতা-চরণে 
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে-__তাহে তার 
নাহি অসস্তোষ। এই প্রেমগীতি হার 
গাথা হয় নরুনারী মিলন-মেলায়, 
ফেহ দেয় তারে কেহ বধুর গলায় । 
দেবতারে ধাহ৷ দিতে পারি দিই তাই 
প্রিরজনে-_প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই 
তাই দ্দিই দেবতারে; আর পাব কোথা! 
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবত1 ॥২ 


মান্ষ এবং দেবতা_ স্বর্গ এবং মর্তয এখানে এক হ'য়ে গেছে । সীম বাদ দিয়ে 
অলীষের চিন্তা আকাশ-কুন্থম__অলীমকে বাদ দিয়ে সীম! অপূর্ণ, অসার্থক | 


১ নীড় ও 'আকাশ- খেয়া । 
২ বৈফব কবিতা--সোনারতরী | 


৬৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


ধুপ আপনারে মিলাইতে চাছে গন্ধে, 

গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রাছিতে জুড়ে। 

নুর আপনারে ধরা দিতে ছন্দে 

ছন্দ ফিরিয়! ছুটে যেতে চায় হ্থুরে। 

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ 

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া। 

অমীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ 

সীম! হ'তে চায় অসীমের মাঝে হার1। 

প্রলয় স্থজনে না জানি এ কার যুক্তি 

ভাব হ'তে বূপে অবিরাম যাওয়! আসা_ 

বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি 

মুক্তি মাগিছে বাধনের মাঝে বাসা।১ 
হুষ্টির মধ্যেই আছে সীমা ও সীমাতীতের মিলনের ব্যাকুলতা | সীম! সীমা- 
হীনের সঙ্গে মিলিত হ'য়েই আপন সার্থকতা খুঁজে পায়। 

পেয়েছ আপন সীমা আজি তাই মৌন শাস্ত হিয়। 
সীমা-বিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ ঈপিয়া ॥২ 

কবির নিকট অসীমের স্পর্শলাভের আকাজ্ষাই প্রধান। এবং কবির বিশ্বাস, 
“নীড়ের বীধন' ভূলে গিয়ে মুক্ত পরাণ ছড়িয়ে দেওয়াই মানব মনের প্রবণতা । 
“আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ত পুরুষ এবং গৃহবাসিনী 
অবরুদ্ধ! রমণী অবিচ্ছেন্ত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমস্ত জগতের 
নৃতন নৃত্ন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব নব রসাম্থাদ করিয়া আপন অমর 
শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর 
একজন শতসহশ্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথাম় আচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন 
বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে । একজন বনের 
পাখী, আর একজন খাঁচার পাখী । এই খাচার পাখীটাই বেশী গান গাহিয় 
থাকে, কিন্ত ইহার গালের মধ্যে অলীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, 
একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে ও বিচিত্র রাঙ্সিনীতে প্রকাশ পাইয়া 
থাকে ।* 


১ উৎসর্গ--১৭। ২ উৎপর্গ--81২ ৩ বিহা্গীলাল- আধুনিক লাহিহ]। 





সীমা অসীমের তত্ব ৬৫ 


রবীন্দ্রনাথ যে বপেছেন, তার কাব্য সাধনার একটি মাত্র পালা আছে,__ 
সে পাল! অলীম ও সীমার মিলন লাধনের পালা,_সে কথ যথার্থই সত্য। 

কবি বিশ্বাস করেন যে সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করাতেই মাঁনব- 
জীবনের চরিতার্থতা। “নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে 
হুইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অলীমকে ধরে না, এই ভরাস্ত 
বিশ্বাসে অলীমকে খর্ব করিয়! থাকি । এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্য 
সীমাবদ্ধ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্ত, অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। 
তিনি একটি বালুকণার মধোও অসীম ।+....আমরা নিজের সীমার মধোই 
অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা । কারণ, সেই 
অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়।ছেন, সেই সীমার মধ্যেই 
তাহার বিলাস, তাহার বিহার। তাহার গেই নিকেতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। 
তাহাকে বেশী করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই তৃল।”১ 

ছবিঃ ও "গানের মধ্যেও কবি সীম ও অসীমের ছৈত সত্ব অনুভব 
করেছেন ঃ 

"অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি; অল্গীম যেখানে সীমাহীনতায় 
সেখানে গান [9 


বল! বাহুল্য সীমা-অসীমের মিলন তত্ব ভারতীয় খধির সত্য দর্শনেরই 
প্রভাব-সঞ্জাত। অবশ্য একথাও স্বীকার্ধ যে পাশ্চাতা দার্শনিক ছেগেলের 
44630100৩, তত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একত্ব চিস্তার সাদৃশ্য আছে। “হেগেল 
জগৎকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন নাই, জড় ও চেতনের মধ্যে তিনি ছুর্লজ্ঘা 
প্রাচীর সৃষ্টি করেন নাই ।....তিনি স্পিনোজার মত জড় ও চৈতন্তকে একই 
পদার্থের দুই রূপ বলিয়া গণ্য করিতেন-_নুক্ম ও স্থুল রূপ এবং সুস্ম স্থলে 
ত্বভিব্ক্ত হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ।-."*..হেগেলের মতাচ্সারে 
প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন বলিয়া কিছু নাই । নূতন কিছুই হয় না। প্রজ্ঞা সনাতন 
তাহা স্থান, অচল ও চিরস্তন, তাহার মধ্যে আজ ধাহার অস্তিত্ব নাই, কল্য 


১ সীমার সার্থকতা পথের সফয়। 
২ জাপান বাত্রী--১৪ 


৬৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


তাহীর মধ্যে আবিভূতি হওয়া অসভ্ভব ; প্রজ্ঞা চিরবর্তমান__চিরপুর্ণ। প্রজ্ঞাই 
সমগ্র সত্া। অপূর্ণতা তাহারই এক দেশ মাত্র। এরতিহাসিক ঘটনা দেশ ও 
কালে সমগ্রের বিকাশের অংশ মীন্র 1৮8 
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হেগেলের এই পুর্ণ তার ধারণ! রবীন্দ্রনাথের একত্ব ধারণার সঙ্গে কতকাংশে 
সামগুস্থপুর্ণ। পরিবর্তন-শীলতায় গভীর বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও রবীন্দ্রনাথ 
পুর্ণত্বে আস্থাশীল। সীমা-অলীমের মিলনে অথণ্ড পূর্ণতার ধারণা রবীন্দ্রনাথ 
লাভ করেছেন ভারতীয় সংস্কার থেকে । রবীন্দ্রনাথের অনীম সীমায় ধর! 
দিয়েছেন বটে, কিন্তু অপীমের সততায় বিশ্ব্রক্ষাণ্ডের অণু পরমাণুও সত্তাবান,_ 
কবির এই বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় সর্বভৃতাস্তরা আমার ধারণা থেকে সম্ভৃত। উপনিষদের 
ব্রদ্ষতত্ব সীমা-অসীমের একত্বেরই তত্ব । এ জ্ঞান রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই 
লাভ করেছেন। পরমেশ্বর পরমব্রক্ম বিরাঁট, উদ্বার মহান্‌, অনস্ত অসীম-_ 
আকাশের তুল্যই সীমাহীন। তিনি ভূমা। “ভূমৈব স্থথম্। নাল্পে 
স্থখমন্তি। ভূমাত্তবেৰ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্‌।”__ অল্পে ত সুখ নেই,_ন্থখ ভূমাতে, 
_ অতএব ভূমাকেই জানতে ইচ্ছা করবে। সেই ভমাই ত সীমার মধ্যে 
নিজেকে ধর! দিয়েছেন নিজেকে বহুধা বিভক্ত ক'রে; সর্ব-ভূতের অন্তরাত্মা 
হ'য়ে অথুতে পরমাণুতে স্টাবরে জঙ্গমে বিরাজ করছেন; রূপং রূপং গ্রতিরূণো 
বভৃুব। তিনি যেমন বিরাটতম, তেমনি অণুপরিমিত ও। 
অনোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌ 
আত্মান্ত জস্তোনিহিতং গুহায়াম্‌ ॥৩ 
'অথু থেকে ও অণুতর এবং মহৎ থেকে মহত্তর আত্মা সকল প্রাণীর হৃদয় গুহায় 
'আত্মারূপে বিরাজ করেন। 
১ নব্যদর্শন,_ হেগেল-_পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস--তারকচন্ত্র রায় । 
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সীমা অসীমের তত্ব ৬৭ 


অলুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষে! মধ্য-আত্মনি তিষ্ঠতি | 
ঈশানে। ভূতভব্যন্ত ন ততো বিজুগুপ সতে ॥৯ 
অঙুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ দেহীভ্যন্তরে অবস্থান করেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ 

(ও বর্তমান__এই তিন কালের ) ঈশ্বর (শাসক) তাহাকে জানিলে কেহ 
আত্মাকে গোপন করে না।২ 

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম 

মহৎ পদমত্রেৎ সমপিতম্‌। 

এজৎ প্রাণন্জিমিষাচ্চ ধদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং 

পরং বিজ্ঞানাৎ ষদ্বরিষ্টং প্রজানাম্‌.॥ 
প্রকাশ্তমানরূপে সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে সঙন্গিবিষ্ট ব্রহ্ম হৃদয়সঞ্চারী নামে প্রখ্যাত; 
তিনি সর্বাম্পদ__কারণ সচল বিহঙ্গমা্দি, প্রাণাদিযুক্ত মহুত্যাদি, নিমেষবান্‌ 
এবং নিমেষপহিত যাহা কিছু সমস্তই ইহাতে সমপিত রহিয়াছে । হে শিস্তগণ, 
এই যিনি স্থূল ও সুম্ন্ূপে বর্তমান, ধিনি সকলের প্রার্থনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ (সর্বদোষশূন্ত) 
এবং প্রাণিবর্গের জ্ঞানের অতীত, তাহাকে তোমাদের আত্মভূত বলিয়া! 
জানিবে ।£ 

অতঃপরং ব্রহ্মপরং বৃহস্তং 

যখানিকায়ং সর্বভূতেষু গুঢ়ম্‌। 

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্ঠিতারম্‌ 

ঈশং তং জ্ঞাত্ব মৃত! ভবস্তি ॥* 
_-জগণাত্সক বিরাট হইতে শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা৷ ও উৎকৃষ্ট, বৃহৎ, বিভিন্ন 
শরীরে নিগৃঢ়ভাবে অবস্থিত এবং জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টনকারী সেই 
পরমেশ্বরকে অবগত হইলে জীবগণ অমর হইয়া থাকে |৬ 

যোহচিম্দ্‌ যদন্থভ্যোইনু চ 
যন্মিল্লোক! নিহিত লোকিনশ্চ। 

কণ্ঠ ২১।২, 


অনুবাদ--৬ুর্গাচরণ সংখ্যাবেদান্ততীর্ঘ। 
মক ২1১1১ 

অনুবাদ-ন্বামী গন্ভীরানন্দ । 
স্বেতাশ্বতর---৩।৭। 

অনুবাদ--ম্বামী গভীরানগ্ঘ ! 


ছি 


$ ঞ ৩ 6 ” 


৬৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


তদেতদক্ষরং ব্রন্ধ স প্রাণস্তহ বাঙ.মনঃ 
তদেতৎ সত্যং তদমুতং তদ্ছেদ্ধব্যং সোমা বিদ্ধি ॥১ 
_ধিনি দীন্তিমান্, ধিনি সুক্ষ বস্ত হইতেও সুপ্্ন এবং যিনি স্থুল হইতেও স্থুল, 
ধাহাতে লোকসমূহ এবং লোকবামিগণ অবস্থিত, তিনিই সর্বাম্পদ অক্ষর ব্রহ্ম । 
তিনিই প্রাণ, তিনিই আবার বাক ও মন। সেই ব্রহ্ধই সত্য, সেই ক্রক্ষই 
অধ্ূত। ছে সোম্য, তাহাকে ভেদ করিতে হইবে, তাহাকেও ভেদ কর।২ '. 
বৃহচ্চ তদ্দিব্য মচিস্ত্যরূপং 
সুপ্াচ্চ তৎ সুক্মতরং বিভাতি। 
দুরাৎ সুদুর তদিহাস্তিকে চ 
পশ্ঠৎ-ন্থিহৈব নিহিত গুহায়াম্‌ ॥৩ 
_-বৃহৎ এবং দিব্য অচিস্ত্যরূপ এবং ক্র হইত্ছে ও সুক্মতর উক্ত ব্রহ্ম বহুরূপে 
প্রকাশ পান। তিনি দুর হইতেও স্থদ্বরে, অথচ এই দেহেই অতি নিকটে,-_. 
এই জগতে চেতন জীবগণের হদয়গুহাতেই অবস্থিত | 
যম্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞিদ্‌ 
যন্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োইস্তি কশ্চিৎ। 
বুক্ষ ইব স্তব্ধ দ্দিবি তিষ্ঠত্যেক__ 
স্তেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌ ॥৭ 
যাহা হইতে উৎকষ্ট বা অপকুষ্ট অন্ত কিছুই নাই, ধাহা হইতে অণুতর বা মহত্তর' 
কেহ-ই নাই, যে অদ্বিতীয় পরমাত্ম! বৃক্ষের ন্তায় নিশ্চল ভাবে নিজ প্রকাশাত্মক- 
মহিমায় বিরাজিত, সেই পুরুষেরই দ্বার! এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত ।৬ 
এষ ম আত্মাস্তহ দয়েইণীয়ান্‌ ব্রীহেব! যবাদ্‌ বা সর্ষপাদ বা শ্যামাকাদ্‌ বাঁ, 
শ্বামাকতওুলাদ বা এফ ম আতম্ডহদয়ে জ্যায়ান্‌ পৃথিব্যা জ্যায়্ানত্তরিক্ষা- 
জ্জ্যায়ান্‌ দিবে। জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ৷" 


১ মণ্ডক ২২২ 
২ অনুবাদ-_স্বামী গন্ভীরানন্দ। 


ও মণ্ডক ৩।১।৭ 

৪ অনুবাদ--ন্বামী গন্ভীরানন্দ । 
খ্েতাখতর-_-৩।৯। 
অনুবাদ-_ন্ধামী গল্গীরানক্ছ । 
ছান্দোগায--৩।১৪।৩। 


পি 


স্ ্ 


সীম। অলীমের তত্ব ৬৯ 


আমার হৃদয় মধ্যবর্তাঁ উক্ত লক্ষণ এই আত্ম! ত্রীহি অপেক্ষা যব অপেক্ষা 
এবং শ্ঠানাকতগুল অপেক্ষাও অতিশয় অণু; আমার হৃদয় মধ্যস্থ এই 
"সাত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষা অতিশয় মহান এবং দ্যুলোক অপেক্ষাও 
'মতিশয় বৃহৎ [ অধিক কি এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্‌ ]1 
উপনিষত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যেমন সর্বাপেক্ষা বুহৎ্__মহ্ত্বর-_-মহত্তম, অপর- 
দিকে ডেমনি তিনিই সর্বাপেক্ষা কষুত্র_অণু অধুতম-_ছণুক- ত্র্যণুক তদ পেক্ষাও 
ক্ষুদ্র। যেমন তিনি অবাঙমনসোগোচরং_ধারণার অতীত-_তেমনি তিনি 
বিশ্বের প্রতিটি বস্ততে অবস্থিত। তিনিই সীমা,_তিনিই সীমাতীত। তিনি 
স্বয়ং পুর্ণ_আবার তীর প্রকাশ যা কিছু তা-ও পুর্ণ” পূর্ণতার বিচ্ছেদ কোথাও 
নেই। ৬ 
ও পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুচ্যতে | 
পুর্ন পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যুতে ॥২ 
পুর্ণের অংশম্বর্ূপ বিশ্বজগৎকে জেনে--সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি ক'রে 
অমৃতত্ব লাভই মানব-জীবনের চরিতার্থতা। তাই উপনিষৎ জগৎ, জীবন ও 
জাগতিক কর্মকে পরিত্যাগ করতে বলেন নি। উপনিষৎ উপদেশ দ্রেন নি 
বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরের উপাপন! করতে । বরং বলেছেন, পৃথিবীতে 
শতবর্ষ জীবিত থেকে পৃথিবীর রূপ, রস ভোগ করতে করতে-_কর্ম করতে 
করতে ঈশ্বর উপাসন। করবে। 
কুবন্েবেহ কর্মীণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। 
এবং ত্বয়ি নান্তথাইতোহস্তি ন কর্ম লিপতে নরে ॥৩ 
সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করতে করতে শতবর্ষ বীচতে ইচ্ছা করবে। এছাড়া 
সশুভ কর্ম থেকে মুক্ত হবার অন্য কোন পন্থা নেই। 
মানুষকে কর্তব্যকর্ম এবং সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। ঈশ্বর চিন্তাও 
রুরতে হবে ছুটির কোনটিকে বাদ দিলে শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। 
অদ্ধং তম: প্রবিশস্তি ষেহবিদ্যামুপাসতে । 
ততঃ ভূয় এব তে তমো য উ বিগ্যায়াং রতাঃ ॥৪ 


অনুবাদ--৮হ্র্থাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। 
ঈশোপনিহৎ। 

ঈশ--২। 

৯) 


হট (5 ৪ 


৭৩ রবীন্দ্র সাহিত্যে আবর্ধ প্রভাব 


ধার! অবিষ্যা অর্থাৎ প্রেয় বা কর্মের উপাসন। করেন, তারা অন্ধকার লেকে 
প্রবেশ করেন। আর ধার] কেবলমাত্র বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তাম্ঘ লিপ্ত থাকেন 
( কর্মকে বাদ দিয়ে) তারা আরও অন্ধকার লোকে প্রবেশ করেন। সুতরাং 
বিছ্যাঁঅবিদ্য, শ্রেয়ঃ-প্রেম়ঃ, আত্মজ্ঞান-জাগতিক কর্তব্য কর্ম_এক কথায় 
সীমা-অসীম-_-এতছুভয়ের উপাসনা! করতে হবে সম্মিলিত ভাবে, একটিকে 
ত্যাগ ক'রে অপরটিকে আশ্রয় করলে অন্ধতমঃ ছাড়া আর কিছুই লাঞ্ড 
হবে না। 
বিদ্যঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তঘেদোভয়ং সহ। 
অবিদ্ধয়া মৃত্যুং তীত্ব বিষ্যায়াম্ৃতমন্্তে ॥৯ 
--ধিনি জানেন বিদ্য। ও অববিগ্ভার একত্র অনুষ্ঠান সম্ভব, তিনি অবিদ্যার দ্বার! 
মৃত্যু অতিক্রম ক"রে বিদ্যার দ্বার অমৃত অর্জন করেন। 
“নান! তু বিদ্যা চাবিচ্যা চ। যদ্েব বিছ্যায়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদ| দেব 
বীর্ধবত্তরং ভবতীতি 1৮২ 
বিদ্যা ও অবিগ্যা উভয়েই বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদদ। ( কর্তা) বিদ্যা শ্রদ্ধা ও 
উপনিষৎ-যোগঘুক্ত হইয়! যাহ! করে তাহা অতিশয় বীর্যসম্পন্ন হইয়া! থাকে ।৩ 
বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসনার কথাই একটু ভিন্ন ভাষায় বলেছেন উপনিষ। 
অন্ধং তমঃ প্রবিশ্তাস্তি যেইসস্তুতিমুপাসতে । 
ততো ভূয় ইব তে তমো ঘ উ সম্ভৃত্যাং রতাঃ ॥৪ 
ংকরাচাধ অসম্ভৃতি শব্দের অর্থ করেছেন, “অব্যাকৃতাখ্যাং প্রক্কৃতিং কারণম- 
বিদ্যা কামক মবীজভূতামদর্শনাত্মিক1ম্‌1”__অর্থাৎ কাঁম এবং কর্মের বীজন্বরূপ! 
অবিদ্যার কারণভূতা! অব্যাকৃতা ( অনৃশ্ঠরপ1) প্রকৃতি । তিনি সম্ভৃতি শব্দের 
অর্থ করেছেন “কার্ধত্রক্ম হিক্ণ্যগর্ভ”। অসভভূতি সীমা-_সম্ভৃতি অসীম। 
উপনিষদ উপদেশ দিয়েছেন সম্ভৃতি-অসম্ভৃতির সমগ্বয় সাধন করতে । 
সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তঘেদোভয়ং সহ। 
বিনাশেন মৃত্যু তীত1 সম্ভৃত্যামৃতমন্্রূতে ॥£ 
১ ঈশ--১১। 
২ ছান্দোগ্য--১।১।১০। 
৩ অনুবাদ--৮দুর্গাচরণ সংখ্যা বেদান্ততীর্ঘ। 


৬ ঈশ--১২। 
€ এ--১৪ | 


সীমা অসীমের তত্ব ৭১ 


ঘে ব্যক্তি বিনাশ ( অসম্ভৃতি ) অর্থাৎ কামকর্মবীজভূত প্রকৃতি এবং সম্ভৃতি 
ব! হিরণ্যগর্ভ ব্রক্ষ-__উভয়েরই উপাসনা করেন৷ তিনি বিনাশের ছার! মৃত্যু 
অতিক্রম ক'রে সম্ভৃতির উপাসনায় লাভ করেন অমৃত । 
একথা অতি স্স্পষ্ট যে বেদ-উপনিষদের অনুশাসন জগৎ ও জীবন পরিত্যাগ 
নয়, সীমাকে উপেক্ষা! নয়, আবার ঈশ্বর ধিনি সীমাতীত তার চিন্তা তাঁগও 
নয়। পুর্ণ শতবৎসর পরিমিত জীবন ভোগ করাই খধষির কাম্য। শতবর্ষ 
আমু কাঁমন! করেছেন, খধথেদের খধষিও | 
শতং নো রাশ্থ শরদে! শরদে1 বিচক্ষে শ্যামবঘুংষি 
স্থধিতানি পুর্বা।; ূ 
আমাদের শত বৎসর দেখতে দাও । দেবতাগণ কর্তক ( পুর্বৈঃ ) চু ভিতযুক্ত 
শতবৎসর আমু যেন আমরা প্রাঞ্চ হই । 
শতং জীব শরদে| বর্ধমানঃ শতং হেমস্তাগ্ছতমু বসম্তান্‌। 
শতমিন্তরাপ্রী সবিতা বৃহস্পত্িঃ শতায়ুষ! হবিষেমং পুনদদি: ॥২ 
অহরহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে তৃমি শত শরৎ জীবিত থাক, শত হেমস্ক, শত বসস্ত, 
জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্রি, সবিতা এবং বৃহস্পতি হবিদ্বারা প্রীত হয়ে এই 
বাক্তিকে একশত বৎসর আমু দান করুন। 
এই মন্ত্রটিই অথর্ববেদে আছে ঈষৎ পরিবত্তিত আকারে ঃ 
শতং জীব শরদো বদ্ধমানঃ শতং হেমস্তান্‌ ছতমু বসস্তান্‌। 
শতং ত ইন্ট্রো সবিতা বৃহস্পতিঃ শতাযুষা হবিষা হার্ষমেনম্‌ ॥৩ 
খষি মুক্তকণ্ে প্রার্থন। জানিয়েছেন সবিতার কাছে ঃ 
পশ্যেম শরদঃ শতম্‌। জীবেম শরদঃ শতম্‌ । 
বুধোম শরদঃ শতম্‌। রোহেম শরদঃ শতম্‌ ॥ 
পুষেম শরদ:ঃ শতম্‌। ভবেম শরদঃ শতম্‌॥ 
ভূয়েম শরদঃ শতম্‌। ভূয়সী শরদঃ শতম্‌ ॥£ 
হে সূর্য তোমাকে শতবৎসর দেখবো, শত বৎসর বাচবোশত বৎসর বুঝবে। 
১ খক--২১৭।১, 
২ এঁ--১5।১৬১৪ 


৩ অর্থর্ব-__২০।৯৬।৯। 
৪ অখব--১৯।৬৭।২--৮। 


৭২ রবীন্দ্র সাহিত্যে মাধ প্রভাব 


অর্থাৎ কাজ করবো । শত বৎসর প্রবুদ্ধ হবো, শত বৎসর পুষ্টিলাভ করবো-_ 
শত বৎসর থাকবো, শত বৎসর পুত্র-পৌত্র দ্বার সভ্ভূত হবো» শত বৎসরের 
অধিককাল থাকবে৷ । ূ 

শত বৎসর জীবন-লাঁভ খর কামনা সতা। কিন্তু দীর্ঘ জীবন পাখধিব 
স্থখে মগ্র থাকার জন্য ত নয়। তাই উপনিষৎ বলেন, ভোগ করবে ত্যাগের 
দ্বারা-_“তেন ত্যক্তেন ভূঞ্ীথাঃ*; মন যেন বিষয় বাসনার বশীভূত হয়ে না, 
পড়ে। সীমা ও অনীমের সমন্বয়ে ষে অখণ্ড এক তাকে উপলব্ধি করাই ভোমার 
জীবন-ধারণের লক্ষ্য। “ঈশা বাশ্যমিদ্ং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।”-_ 
জগতে যা কিছু আছে তৎ্সমুদয়ই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত জানবে । জগৎ 
ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং জগতের মাঝেই তার অন্তিত্ 
অনুভব কর। 

সভভূতি এবং অসভ্ভীতির যুগ্য উপাসনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“উপনিষদ বলেন, সম্ভুতি ও অসম্তাতকে এক করে জানলেই তবে সত্য জান 
হয়। অনভ্ভৃতি,_যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি_-যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। 
এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে ধিনি অসীম 
তাকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত ক'রে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে 
বাস্তব সত্য করতে হবে! তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপন্ষিদ 
তাই বলেন, শত বৎসর তোমাকে বাচতে হবে, কর্ম তোমার ন। করলে নয়।+ 

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি সম্পর্কে কবি একস্থানে লিখেছেন, "খঝধি 
বলেছেন £ মা গৃধঃ | লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে 
সত্যকে মেলে না। নাই বা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরে। 
না, এ কথা তো বলা হচ্ছে ন1। তূপ্ীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে 
ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা! নেই। তাহলে লত্যটা কী? সত্যহচ্ছে 
এই £ ঈশাবান্তমিদং সর্যম.। সংসারে যাঁকিছু চলছে সেইটেই যদি চরম 
সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না থাকত, তাহলে লোভই মাস্ষকে 
সবচেয়ে বড়ো চরিতার্থত। দিত । কিন্ত ঈশ সমস্ত পুর্ণ করে রয়েছেন এইটে 
যখন শেষ কথ! তখন আত্ম(র দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম 


১। যানুষের ধর । 


সীম! অসীমের তত্ব ৭৩ 


সাধন।। আর তেন ত্যক্তেন ভূপ্ীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন 
হবে লোভের দ্বার1 নম্বর ।”* 
উপনিষদ্দের সার সত্য. মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই 

রবীন্দ্রনাথ ঘোষণ| করতে পেরেছিলেন যে, এই জগতে তিনি বাচতে চান, 
মরতে চান না_জগতে দীর্ঘ জীবন নিয়ে বৈরাগ্য সাধন না করেই মীমার 
মাঝে অসীমের আনন্দকে প্রত্যক্ষ করবেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি 
ঘোষণ1 করেছিলেন : 

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর তৃবনে 

মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই । 

এই স্র্যকরে এই পুষ্পিত কাননে 

জীবন্ত হদয়-মাঝে যদি স্থান পাই ।২ 
পরিণত রয়সে অসীমের আনন্দে অবগাহন করে কবি আরও দৃপ্ত কণ্ঠে 
বললেন : 

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। 

অনংখ্ বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বন্থধার 

মৃতিকাঁর পাত্রখানি ভরি বারংবার 

তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত 

নান] বর্ণ-গন্ধময়। প্রদীপের মতো 

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বত্তিকার 

জালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় 


তোমার মন্দির মাঝে 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার 


রুদ্ধ করি যোগালন সে নহে আমার । 
ধে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্বে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার যাঝখানে । 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া 
প্রেম মোর ভক্তিরপে রহিবে ফলিয়া ॥৩ 


১ শিক্ষার মিলন-শিক্ষা। ২ প্রাধকড়িওকোমল। ৩ নৈষেম্ত-৩৩।: 


৭৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


বৈরাগা সাধন না করে ও অসংখ্য বন্ধন হ্বীকার ক'রে নিয়ে বন্ধনের মাঝে 
মুক্তির শ্বাদ কবির কাম্য। ভূমার আনন্দকে পাওয়ার জন্য জগৎ-সংসারকে 
আনন্মময়ের আনন্দরূপে দেখতে শেখাই কবির কাছে মুক্তি। এ বিষয়ে 
কবির আর একটি উক্তি উদ্ধত করা হোল : “যিনি সর্বজগদ্গত ভূম1 তাঁকে 
উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, “লোকালয় ত্যাগ 
করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তা-সীমাকে বিলুপ্ধ করে অসীমে অন্তহিত 
হও |, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অস্তত, 
আবার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তাঁর কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে 
ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান্‌ পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র 
আছে-_-তিনি নিখিল মানবের আত্মা ৮১ 

সর্ব-বন্ধন মুক্ত ঈশ্বর "স্থট্টি বাধন পরে, বন্ধনের মাঝেই বাসা বেধেছেন। 

সকল সংসার বন্ধে বন্ধন বিহীন 
তোমার বন্ধন মুক্তি থাক চিরদিন ।২ 

বিশ্ব চরাচরে নিত্যকাঁল ধরে চলেছে অখণ্ড প্রাণের প্রবাহ। তিনিই 
রূপে রূপে প্রবেশ করে নানারূপ ধারণ করেছেন । “সামনে দেখতে পেলুম 
নিত্যকালব্যাপী এক সর্বান্ুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নান। প্রাণের বিচিত্র লীলাকে 
মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা । নিজের জীবনে ষা বোধ করছি, যা ভোগ 
করছি চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা উপলব্ি চলেছে, সমস্ত 
এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নান! নটকে 
নিয়ে, স্ুখ-ছুঃখের নান! খণ্ড প্রকাশ চলেছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন- 
যাত্রায়, কিন্তু সমশ্ুটার ভিতর দিয়ে একট। ন'ট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম 
ষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ 1৮৩ | 

খণ্ড ছাড়া অখণ্ডের অস্তিত্ব থাকে না, বন্ধন না থাকলে মুক্তির নেই সার্থকত! 
সীম! ন1 থাকলে অসীম অর্থহীন । হৃতরাং ঈশ্বরকে সত্যরূপে দেখা লীমা ও 
অনীমের মিলিত অথয়র্ূপে দেখা । যিনি অসীম, তিনিই সীম! । 


১ মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট ২। 
২ নৈবেদ্ক--২৮। 
৩ মানুষের ধর্ন_পরিশিষ্ট। 


সীমা অসীমের তত্ব শ৫ 


একাধারে তুমিই আকাশ তুমিই নীড়, 
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম স্থনিবিড় 

প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে 
মুগ্ধ প্র'ণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে। 


তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সঞচয়ক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস; 
দিন নাই, রান্তি নাই, নাই জনপ্রাণী, 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই__নাই নাই বাণী।$ 


মানুষের জীবনেও সীমা ও অনীমের ছৈত সত্তার অদ্বৈত লীল1। মানব জীবনে 
সসীমতা ও অসীমত] সম্পর্কে কবি লিখেছেন, “আমাদ্দের একদিক অহং আর 
একদিক আত্ম!। অহং ধেন খগাকাশ, ঘরের মধ্যকার আকাশ, যা নিয়ে 
বিষয়-কর্ম, মামলা-মৌকদ্দমা এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, 
তা নিয়ে ব্ষয়িকত] নেই ; সে আকাশ অসীম বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খগ্ডাকাশে 
যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধোও সেই ভেদ। যাঁনবত্ব বলতে যে বিরাট 
পুরু, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আচ্ছন্ন । আমারই মধ্যে ছুটে! দিক 
আছে-_-এক, আমাতেই বন্ধ আর এক সর্বত্র ব্যাঞ্ধ। এই ছুই-ই যুক্ত এবং 
এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্ব(। তাই বলেছি যখন আমর' 
অহংকে একাস্তভাবে আকড়ে ধরি তখন আমর! মানব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হঃয়ে 
পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ ধিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তার 
সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ ।৮২ মানবজীবন থেকে সীমা বা অসীম--যে কোন 
একটিকে বাদ দেওয়] সম্ভব নয়। 

“মানুষ একপঙ্গে সমগ্রকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে 
বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে, তারপরে সমন্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। 
এইজন্যই কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার 


১ নৈবেন্ভ---৮১। 
২ মানুষের ধর্ম । 


৭৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রতাৰ 


ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য 'করে খণ্ডকে যদি 
বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শৃন্ভতা-তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয় ।”১ 
নিজের জীবনে সীমা-অসীমের ছৈতলীল] সম্পর্কে কৰি সম্পূর্ণ সচেতন । 
কবির সমীম অস্তরাত্মা অনন্ত অথণ্ড অসীম পরমাআ্বার সঙ্গে যিলিত হ)য়ে 
উঠতে চায়। 
আমার অতীত তুমি যেথ। যেইখানে 
অস্তরাত্সা ধাম নিতা অনন্তের টানে 
সকল বদ্ধন মাঝে সেথায় উদার 
অন্তহীন শাস্তি আর মুক্তির বিস্তার। 
মধুমত্বম অসীমের স্পর্শ কবির জীবনকে মধুময় ক'রে তুলেছে । 
সীমার মাঝে অসীম তুমি 
বাজাও আপন স্থুর। 
তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর। 
কত বর্ণে কত গন্ধে 
কত গানে কত ছন্দে 
অবূপ তোমার রূপের লীলায় 
জাগে হাদয়পুর। 
আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন স্থমধুর | 
তোমায় আমায় মিলন হ'লে 
সকলি যায় খুলে-_ 
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলাকে 
উঠে তখন ছুলে। 
তোমার আলোয় নাই তো ছায়। 
আমার মাঝে পায় সেকায়া 


১ সমগ্র শান্তিনিকেতন। 
২ নৈবেদ্--৮২। 


সীম। অশীমের তত্ত ৭৭ 


হয় সে আমার অশ্রজলে 
সুন্দর বিধুর । 
আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন স্থমধুর |: 
আনন্দময় অনার্দি অনন্ত ঈশ্বর নেমে আসেন কবির অস্তর লৌকে-_-কবি আপন 
সত্তার মাঝে অন্থভব করেন অসীমকে ;__ অসীম সার্থক হয়ে ওঠে কবির সমীম 
সত্ভাকে আশ্রয় করে। 
তাই তোমার আনন্দ আমার পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে-_ 
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে। 
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 
আমার হিয়ায় চলছে রনের খেলা, 
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে 
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ।২ 
সীমার মাঝে নিজেকে ধর! দিতে অসীম সাধনা করে চলেন। 
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি হ্বয়ং করছেন সাধনা 
মানুষের সীমানায় 
তাকেই বলে আমি ।৩ 
অসীম যেমন কবির মাঝে নিজেকে প্রকাশ করতে করেন তপস্তযা,-কবিরও 
তেমনি মর্তালোকে আবির্ভাব অসীযের লীল! বৈচিত্রা অনুভব করতে। 
আমার মাঝে তোমার লীল| হবে 
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে ।॥ 
পরম স্থন্দর পরমজ্যোতির্ময় ব্বয়ং প্রকাশ আননময় ত্রন্দের অস্তিত্ব নিজ অন্তরে 
অনুভব ক'রে কবি প্রাণ আত্মহারা] হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিশ্ব সমগ্র সি কবির 
সতায় এসে মিশে যাচ্ছে। 


সীতাঞ্লি--১২৭। 
গীতাঞ্জজি-_-১২১। 
হামলী- আমি । 

গীতাগ্রলি-_-১৩* । 
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৭৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার 
একী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার | 
একী জ্যোতি, একী বে]াম দীর্ঘ দীপজ্বাল] । 
একী শ্যাম বহ্ুন্ধর] সমুদ্রে চঞ্চল 
পর্বতে কঠিন তবু পল্পবে কোমল, 
অরণ্যে আধার । একী বিচিত্র বিশাল 
অবিআম চলিতেছে স্থজনের জাল। 
আমার ইন্দ্রিয় যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ। 
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ 
তোমারি মিলন শয্যা হে মোর রাজন, ৯ 
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনস্ত অ।সন 
অলীম বিচিত্র কান্ত। ওগো বিশ্বভৃপ, 
দেহে মনে প্রাণে আমি একী অপরূপ |: 
বিশ্বের সর্বত্র অনীম অনন্ত ব্র্মের অস্তিত্বের অনুভূতি কবি নানা স্থানে ব্যক্ত 
করেছেন। ধর্ম গ্রন্থে কবি লিখছেন, “প্রকাশ কোন খানে? এই থে 
চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই ষে প্রকাশ। এই ষে সম্মুখে এই ষে 
অধোতে......এই যে উব্বে-এই ঘষে কিছুই গুপ্ত নাই। এই ষে সমত্ভই 
সুম্পষ্ট। এই যে আমার ইন্দ্রিয় মনকে অহোরাত্র অধিকার করিয়। রহিয়াছে । 
স এবাধস্তাঁৎ, ম উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ, স উত্তরত। এই 
ত প্রকাশঃ এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায় ।” 
কবি বিশ্বাস করেন যে মন্লেষের আচরিত কর্ম সেই এককেই অনুসন্ধান 
করে। একের এষণাম়ই মান্থষের জীবনধাত্র। | “বিশ্ব জগতের মধ্যে যে অপ্রমেয 
কব রহিয়াছেন তিনি বাহাত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন-_মনই নানার 
মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় 
করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে ন! পাইলে মনের 
সুখ শ্রানস্তি মঙ্গল নাই | তাহার উদৃত্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই । সে ঞ্ব একের 
সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে সে অম্তের সহিত 
যুক্ত হয় না-_সে খও খণ্ড মৃত্যু বারা আহত তাড়িত হুইয়! বেড়ায়। মন আপনার 


১ নৈবেস্ত”-২৭ | 


সীমী অসীমের তত্ব ৭৯ 


স্বাভাবিক ধর্ম বশতঃই সকল জানিয়া, কখন না জানিয়া, কখন বত্রপথে কখনও 
সরল পথে, কখনও জ্ঞানের মধ্যে,_সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম 
এঁক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়। ফেরে ।”£ 

অসীম কিভাবে সীমার মধ্যে ধরা পড়েন তা ও কবি ব্যাখা করেছেন, “বিশ্ব 
জগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নান! 
প্রকার নিয়ম বিস্তার ক'রে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা । 
এই সীমা আকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে তা তো। নয়। তার 
ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে; নতুব। ইচ্ছ' 
বেকার থাকে, কাজ পায় লা। এই জন্তই ধিনি অসীম তিনিই সীমার আকর 
হয়ে উঠেছেন__কেবলমাত্স ইচ্ছার দ্বারা আনন্দের দ্বারা ।...... 

এমনি করেই ধিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, 
ধিনি অকালন্বরূপ, খগুকাঁলের দ্বার তার প্রকাশ চলেছে ।৮২ 

সীমার মাঝে অসীমকে দেখাই ঈশ্বরের আনন্রূপকে দেখা,__ভাকেই 
কবি বলেছেন অমৃতের সাক্ষাৎকার । “তাই উপনিষৎ আনন্দরূপমম্তম্-_ 
ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে ঘা মরে যায়, যা 
ফুরিয়ে যায়, তাতে আমাদের আনন্দ নেই। যেখানে আমরা সীমার মধ্যে 
অনীমকে দেখি সেখানেই আমাদের আনন্দ ।৩ 

এই উক্তিগুলি প্রমাণ করে যে সীমা অসীমের তত্ব উপনিষদেরই ব্রহ্মতত্ব। 
অপীম ব্রন্দের সীমারূপটি কি? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং 
ব্রহ্ম । অনন্ত ব্রদ্বের সীমা রূপটি হচ্ছে সত্য । বিশ্ব ত্রদ্ষাণ্ডে সত্য নিয়মের 
সীমার মধ্য দিয়েই অনস্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে সত্য যখন 
সীমায় বদ্ধ তথন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে? তার উত্তর এই যে 
সত্যের সীমা! আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বন্ধ নয়। এই জন্য সত্য 
গতিমান। সত্য আপনার দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরি 
চলতে থাকে, কোনে সীমায় এসে সে একেবারে ঠেকে ধায় না। সত্যের এই 
নিরস্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন--এইজন্কই 

১ ধর্ধ। 


২ পার্থকা- শাঞ্চিপিকেতন। 
৩ মুতি__এ। 


৮০ রবীন্দ্র সাহিত্যের আর্ধ প্রাভব 


মন্ত্রের এক প্রান্তে 'সত্যংঃ আর এক প্রান্তে 'অনস্তং ব্র্ম' তারই মাঝখানে 
জ্ঞান? | 

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই ম্বতোবিরোধ এসে পড়ে, কিন্তু সে 
বিরোধ কেবল বাকোরই । আমরা যাকে বলি সীম, সেই সীম। এঁকাস্তিক 
রূপে কোথাও নেই। তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে ধাচ্ছে। আমরা 
ধাকে ভাষায় বলি অসীম, সেই অসীম ও একাস্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই 
অসীম কেবলই সীমায় রূপ গ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন ।”১ 

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মলে প্রাণে যে, মানবজীবনের লক্ষ্য অসীম একের 
সঙ্গে মিলিত হওয়া । শ্রধু মানবজীবন কেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতন 
অচেতন পদ্দার্থ অসীমে মিশে নিজেকে চরিতার্থ করে । অসীমের সঙ্গে মিলন 
না৷ হ'লে সীমার সার্থকতা অন্যভাবে হওয়। সম্ভব নয়। 
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ 
সীম! হতে চায় অসীমের মাঝে হারা । 

কবি সমস্ত জীবন ধরে অলীমের লীল। জগৎ জুড়ে প্রত্যক্ষ করেছেন--অসীমের 
লীলাকে কাব্যে দূপ দিয়েছেন। আর পরম বিস্ময়ে এবং আনন্দে নিজের মধ্যে 
অনুভব করেছেন । 

ওুঁপনিষদ্দিক চেতন! এমনি গভীর রবীন্দ্র মানসে যে কবি সাহিত্য বিচার 
প্রসংগে সাহিত্যকেও সীমা অসীমের মিলন ভূমিরূপে বর্ণনা করেছেন । কবির 
বিশ্বান, সাহিত্যে বাস্তব ঘটন। বা সীমার মধ্যে অসীম সত্যের স্বাদ লাভ কর! 
যায়। 

্যাকে সীমায় বাধতে পারি তার সংজ্ঞা নির্ণয় চলে; কিন্ধু যা সীমার 
বাইরে থাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে পাইনে, বৌধের মধ্যে 
পাই। উপনিষদ ্রন্ম সম্বদ্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে ; 
তকে খন পাই আনন্দ বোধে তখন আর ভাবন। থাকে না। আমাদের 
এই বোধের ক্ধা_আত্মীর ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে । 
যে প্রেমে, যে ধ্যানে, ষে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান- 
পায় সাহিত্যে রূপকলায়।” 


১ একটি মন্ত্র,-শান্তিনিকেতন। 


লীম। অসীমের তত্ব ৮১ 


“যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এই জন্তে তথ্যের 
পান্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সতে]র স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। 
এই স্বাদটি হচ্ছে একের হ্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এট! 
হ'ল আমার সীমার দিকের কথা, এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন , 
আমি মানুষ, এটা হঃল আদার অসীমের অভিমুখী কথা, এখানে আমি বিরাট 
একের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে প্রকাশনান |”, 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা ও অসীম আনস্তকে লাভ করার জন্তে। ছন্দ 
দিয়ে কথা গেঁথে সীমার আড়ালে অসীঘের স্পর্শও বার বার লাভ করেছেন 
কবি। 


আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে 

গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অস্তরালে 
অনস্তের আনন্দ বেদনা । নিখিলের অন্থভৃতি 
সংগীত সান! মাঝে রহিয়াছে অসংখ্য আকুতি ॥২ 


ভারতীয় চিন্তারই এক অপূর্ব ফল সীমা-অলীমের তত্ব । শুধু বেদ উপনিষদ 
নয় সাংখ্ের পুরুষ প্রকৃতি-তত্ব প্ররুত পক্ষে সীম! অসীমেরই তত্ব। পুরুষ মুক্ত 
নিত্য অনাসক্ত শুদ্ধ। প্রকৃতি জড় হ'লেও পুরুষের প্রেরণায় তার কুষ্টি কার্য 
চলে। পুরুষের আস্তত্ব বাদে প্রকৃতি হয় জড়, অশক্ত। পঙ্গু এবং অদ্ষের 
মত দুয়ের মিলনে চলে জগত প্রবাহ। 


গীতায় বণিত শ্রীরুক্ের দ্বিবিধ মৃঠিতে সীমা! ও অসীমের মিলন সহজেই 
লক্ষণীয় । শ্রীকষ্ণচ একদিকে বিশ্বল্রষ্টা, বিশ্বনিয়স্তা- সর্বব্যাপী, অপরদিকে তিনি 
অঞ্জুন-সখা,__-অজুনি-সারথি দ্বারকাপতি | পুরাণ তন্ত্রের দেবতারা ও কখনে। 
অসীম অনন্ত মুতি, কখনও তাঁর! ধারণ করেন আমাদের চিরপরিচিত চির 
্রিষ্ব বিগ্রহ,_নেমে আসেন মর্তের সীমায় । দেবী ছুর্গা কখনও দিব্য্ষপা+_ 
কখনও গৌরীরূপা। 


১ তথ্য ও সত্য-_-সাহিত্যের পথে। 
২ প্রণাম পরিশেষ। 
২. 


রঃ রবীন্দ্র সাহিত্যো আর্য প্রভাব 


দিবারপামহং বন্দে দুর্গা ছুর্গতিনাশিনীম্‌।**। 

গৌগীরূপামহং বনে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্‌।:..5 
মেনার গর্ভে সতী ঘখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি দিব্যরূপ1। 

কোটিক্র্যপ্রতীকাশং তেজোবিশ্বং নিরাকুলম্‌। 

জালামালাসহশ্র।ঢ)২ কালানল শতোপমম্‌ ॥ 

চা ০ ০ 

সর্বতঃ পানিপাদাস্তং সর্বতোইক্ষি শিরোমুখাম্‌। 

সর্বমা বৃত্য ভিষ্টন্তং দদর্শ পরমেশ্বরীম্‌॥ 
্ছ পরেই সতী প্রসন্নমূতি ধাঁ$ণ করলেন ঃ 

নীলোত্পলদলপ্রখ্যং নীলোৎপল স্থগন্ধি চ। 

দ্বিনেত্রং দ্বিভূজং পৌম্যং নীলালকবিভূষিতাঁম্‌ ॥২ 
বিষণ সম্পর্কে তন্ত্র বলছেন, 

তঘবলংবেছ্ন্থরূপাত্মমানন্দাতুন্ন নাময়। 

অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্‌ গ্রপীদেশ নিরগন ॥ 

প্রসীদ তুঙ্গতুঙ্গানাং গ্রসীদ বিশ্বশোভন | 

প্রসীদ স্পষ্টগভীর গম্ভীরাণাং মহাছ্যুতে ॥ 

প্রসীদাব্যক্ত বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণানামণোরণো]।৩ 
এহানে বিষণ্ণ অচিন্ত্যন্বরূপ অব্যক্ত আবার বিশ্বাত্বা,-তিনি তুকতম-_ আবার 
অণু অপেক্ষীও অণু অণুতম। 

আধারভূতং বিশ্বস্তাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্‌। 

প্রণম্য সর্বতৃতস্থমচ্যুতং পুরুযোত্তমম্‌ ॥৪ 
শিবের স্ততি প্রসংগে পুরাণকার বলছেন £ 

প্রপদ্ে দেবমীশানং ত্বামজং চন্দ্রভূষণং 

মহাদেবং মহাত্সানং বিশ্বস্ত জগতঃ পতি £॥ 


৬৪০ 


১ প্রাণতোধিণীতন্ত্, 8 কাঃ ৬ পরিঃ, ৫-৬। 

২ কৃর্মপুরাণ, পূর্ববভাগ-_১২ অঃ ৫২, ৫৮, ১৯৮। 
৩ প্রপঞ্চমারতন্ত্র_-২১ পটল ৫৬--৫৮। 

৪ বিহু পুরাণ--২ অঃ €। 


সীমা অসীমের তত্ব ৮৩ 


বিরূপাক্ষ সহম্রাক্ষ যক্ষ যক্ষেশ্বর প্রিয় । 
সর্বতঃ পাণিপাদ ত্বং সর্বতোইক্ষিশিরোমুখ ॥ 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সবমাবৃত্য তিষ্টসি ।$ 
বামণ পুরাণে শিবের মহাকালপুরষরূপে মহাকাশব্যাপী বিরাট শরীরের বর্ণন' 
আছে। ২ 
বৈষ্ণব দর্শনে ও সীমা অনীমের তত্ব। বাধা-কৃষ্ণের তত্বকে এক হিসাবে 
সীম-অনীমের তত্ব বলা চলে। শরীক পূর্ণ ব্রদ্ধ অনস্ত রসগ্ঘবূপ পরমাত্মা। 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষুণ পরত্ত্ব 
পুর্ণজ্ঞান পুর্ণানন্দ পরম মহত্ব ।৩ : 
রাধা কৃষ্ণের অংশ স্বরূপ হলাদিনী শক্তি প্রকৃত্তিবপা জীবাত্মা শ্বরূপিণী। 
ব্রদ্ষবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 
মমার্দাংশম্বরূপ! ত্বং মূল প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃতকার ও এ এক কথাই বলেছেনঃ 
জগৎ মোহন কৃষ্ণ-_-তাহার মোহিনী | 
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ 
রাধা পুর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পুর্ণ শক্তিমান । 
দুই বস্ত ভেদ নাহি শান্তর পরমাণ ॥ 
মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ ॥ 
রাঁধা কৃষ্ণ এছে সদ। একই স্বরূপ । 
লীলারস আশ্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 
স্বন্দ পুরাণ বলেন £ 
আত্ম! তু রাধিকা তস্ত তয়ৈব রমনাদসৌ । 
আত্মরামতয়া প্রাজঃ প্রোচাতে গুঢ়বাদিভি: | 
রাধা অসীমের অংশসভূতা”_অসীম অনন্ত ব্রন্ধ হ্বরূপ শ্রীকষ্ণের শক্তি, পূর্ণতা 


১ বাধন পুরাণ-_৪৭ অঃ ৬২, ৬৪--৬৫। 
২ খ্রি € অঃ। 


ও চৈতক্ক চরিতামৃত | 
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লাভ করার জগ্ঘ আরাধনা । কৃষ্ণ-আরাধনার পূর্ণতা কৃষ্ণ প্রাঞ্থিতে, অসীমের। 
সন্ধে মিলনে । 

সীমা-অপীমের মিলনতত্ব ভারতবর্ষেরই ৷ সম্প্রদায় ভেদে এই তত্বের রূপ 
বদর হয়েছে। এই তত্বই রবীন্ত্রমানসে ঝুদূর প্রসারী প্রভাব সঞ্চার ক'রে 
গ্রধান তত্বরূগে আসন দখল করেছে। 


সপ্তম অধ্যায় 
জীবন দেবতা 


রবীন্দ্রনাথের “জীবন দেবতা'র তত্ব সীম! ও অসীমের মিলনেরই তত্ব। 
'সোনারতরী কাব্য গ্রন্থে 'জীবন-দেব্তা*র প্রবেশ, চিত্রায় "জীবন দেবতা? 
তত্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পুর্ণদূপে বিকশিত । পরবর্তা কাব্যেও “জীবন 
দেবতা'র আত্মপ্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটেছে । " 'জীবন দেবতা'কে কেন্দ্র করে 
অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে কবির 'আত্ম পরিচয়” রূপে "জীবন দেবতা"র 
পরিচয় “বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে । «জীবন- 
দেবতা"র মধ্যে অনেক সমালোচক অনেক তত্বের সঙ্ধান পেয়েছেন। কেউ 
“জীবন-দেবতা, কে জীবাজ্মা রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ ৰলেন, “জীবন 
দেবতা" কবি-জীবনের নিয়ন্ত্রী দেবতা, ইনি ঈশ্বর নন; আবার কেউ বলেন, 
কবির স্থজনী শক্তিই জীবনদেবত1 রূপে কবি কর্তৃক বন্দিতা হয়েছেন ; কেউ 
ব। মনে করেন, জীবন-দ্েবতা অপর কেউ নন, ইনি কবির কাব্যলক্ষ্মী। রবীন্দ্র 
সমালোচক ৬ঘ্রজিতকুমার চক্রবত্তা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চিন্তা এবং 'জীবন- 
'দেবত?, তত্বের মধ্যে ডাবুউইনের ক্রমাভিব্যন্তিবাদ ব1 "1১৩01 ০৫6 চ:%010002 
এর অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন । “ডারুইনের ক্রমাভিব্যক্তিবাদে বলে ঘে এক 
আদিম জীব-কোষ হইতে এই নান! বিচিত্র জীব-দেহ সকল উত্ভিন্ন হইয়া! ক্রমে 
ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে।**...." ..আদিম আযমিব] (2708৪ ) এবং জটিল 
মানবদেহ একই উপাদানে গঠিত, একই জীব কোষ উভয়ের মধ্যে বিষ্কমান। 
এই জীবকোধষ বা প্রোটোপ্লা্গমিক সেল ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর বৃহ 
বচন। করিয়া জীবকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীতে উন্নীত করিম়াছে। 
মান্ছষের শরীরে বিশেষ ভাবে মানুষের মন্তিফষর জাল যেরূপ ঘন এবং ক্রিয়া 
যেরূপ দ্রত ও গতিশীল এমন অন্ত জীবদেহে বা জীব-মন্তিষ্কে নহে; আর 
পেই জন্য যাস্থুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব হইয়া উঠিয়াছে।...... 
সুতরাং ডারুইনের এই মত আশ্রয় করিয়া যদি কেহ বলেন ধে আমি এক 
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সময়ে গাছ ছিলাম, তবে শুনিতে যতই অদ্ভূত লাগুক, রাগ করা মৃঢ়তা এবং 
উপহাস করা ততো ধিক মুঢ়ত11”5 

অজিতবাবু ডারুইন শিষ্পদেরও মতবাদ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন ষে 
তাদের মতের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সাদৃশ্য বর্তমান । *ন্তামুয়েল 
বাটলার ডারুইনের এ জীব কোষের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্বের মতটিকে 
এই দিক্ষ দিয়া মানেন ষে তাহার মধ্যে যেটা] ইন্স্টিংট অর্থাৎ সংস্কার সে 
তাহার বহ্যুগের সঞ্চিত স্থৃতি বই আর কিছুই নহে। তিনি ইন্স্টিংটকে 
বলেন 1015160. 06101 এবং 80909105010153 1061001ঘ) অর্থাৎ 
পুর্বপুরুষাগত এবং স্বপ্ত স্থৃতি বৈ সংস্কার আর কিছুই নয়।”২ 

অজিতকুমীর বৈজ্ঞানিক ফেকৃনারের মত আলোচন! প্রসঙ্গে বলেছেন, 
“আমার চৈতন্তঃ তোমার চৈতন্য, প্রত্যেক মানুষের চৈতন্য গ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও 
অবিচ্ছিন্ন হইলেও এক অখণ্ড মানব-চৈতন্ত মধ্যে মিলিয়! যায় । মানস- 
চৈতন্য যেমন ইন্দ্রিয়-চৈতন্তের পার্থক্য সকলকে মিলাইয়! লয়, মানব-চৈতন্য 
তেমনি ব্যক্তিগত মানস-চৈতন্তের পার্থক্য সকলকে মিলাইয়া লয়। মানব- 
চৈতন্য আবার সেই একই প্রণালীতে পশু-পক্ষী বৃক্ষলতার জীব-চৈতন্থে 
মিলিয়া যায়, জীব-টচতন্য সুর্য প্রভৃতি গ্রহ-মণ্ডুলের বিশ্ব চৈতন্যে পর্যবসিত 
হয়ঃ এইরূপে ত্য 6০] 50616515 ০০ ৪100)6319 8100 1619176 ৮০ 
16100 001 810 205010.05 010156181] 50915010751)695 1৪ 152.018€0- 
সমন্বয় হইতে সমস্বয়ে, উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আবঢ হয় যাবৎ পর্যন্ত 
বিশ্ব-চৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রত1 সে লাভ না করে ।৮৩ 

অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথের সমসামগিক প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শ'নক বে9গস'র 
মতের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। বেস বলেছেন, 
দ509010092695 13 1)5121)61) 106076610. 0856 910 60016” চেতনা 
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একট] হাইপেনের মত (সংযোগ স্থাপন করে )। 
বেন বলেন, জড়ের চেতনার গ্রভেদ এইখানে ষে চেতনার দ্বারা আমরা 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মুহুর্তের মধ্যে জড়-রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 


১ জীবন দেবতা কাবা পরিক্রমা । 
২ শী এঁ 
৩ এ এ 


জীবন দেবতা ৮৭ 


ব্যাপার যাহা পরে ঘটিয়াছে তাহাকে ধারণার মধ্যে আয়ত্ব করিতে স্থ 
হই।”১ 

অজিতবাবু অবশ্য একথাও হ্বীকার করেছেন যে ফেকনারের চৈতন্যময় 
বিশ্ব-পুরুষের সঙ্গে গীতার বিশ্বব্ূপের এবং উপনিষদের সর্বভূতা স্তরাত্মার মিল 
আছে। বাস্তবিক পক্ষে 'জীবন দেবতা”র স্বরূপ এবং কবি-কৃত “জীবন- 
দেবতা'র স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রণিধান করলে এই সত্য দৃঢ় প্রত্যয়ে পর্যবসিত হবে 
যে, 'জীবন-দেবতা"-তত্ব ডারুইন-বাটলার-ফেকনর-বেগসর তত্ব নয়, জীবন 
দেবতা তত্ব খণেদেবের বিরাট পুরুষ তথ। বামদেব ও বাকের সর্বব্যাপী 
আত্মা, উপনিষদের সর্বভূতাস্তরাত্ম। ব্রন্ম-গীতার সব্শ্রষ্টা সর্বময় ভগবানের 
প্রভাব-সপ্তাত এক অপূর্ব কল্পনার কাবারূপ। অবশ্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের 
প্রেরণ। থাক অসম্ভব নয়। তথাপি অন্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও যে ভারতীয় 
সংস্কার জয়ী হয়েছে__-তাতে সন্দেহ নেই । “মানসী”তে অমীমের সীমা 
রচনা ক'রে কবি যে "মানসী প্রতিমা” গড়তে চেয়েছিলেন, তাই পরবর্ত 
কাব্যে 'জীবন দেবতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

অনাবশ্ঠক বোধে জীবন দেবতার ক্রমবিকাশ এবং কবির সাথে “জীবন 
দেবতা'র লীলা-বিলাসের আলোচনা এখানে করা হোল না। জীবন দেবতার 
ত্বূপই এখানে আলোচ্য । “জীবন দেবতাকে কবি কখনও 'জীবন-দেবতা) 
কখনও অন্তর্ধামী কখনও লীলা-সঙ্গিনী প্রেয়সী, কখনও বা খেলার সঙ্গিনীরূপে 
কাব্যে ব্যবহার করেছেন। কখনও তিনি দেবী, কখনও তিনি প্রেয়সী। 
তিনিই কবিকে যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মাস্তর ব্যাপী চালিত করছেন। তিনিই 
কবির জীবনকে বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে পরম সার্থকতায় ভূষিত 
করেছেন। তিনিই কবির কাব্যের প্রেরণা_কবির জীবনের নিয়ন্ত্রী। কবি 
নিজের স্টি সম্পর্কে লিখেছেন, “কাব্য রূচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ব-বিধানই 
দেখতে পাই, _অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহ1! উপলব্ধি করিয়াছি। যখন 
ষেট। লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়| মনে করিয়াছিলাম**. 
কিন্ত আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখ! উপলক্ষ্য মাত্র_-ভাহার1 যে অনাগতকে 
গড়িয়। তৃলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের 
রচগ্গিতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, ধাহার সম্মুখে সেই 
১ কাবা পরিক্রমা। 
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ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান |” কবির কাব্যের অচিস্ভিতপুর্ব তাৎপর্য 
সৃষ্টি করেন যিনি তিনিই কবির অন্তরলোকের অধিবাসিনী,_-তিনিই কবির 
কর্মজীবন এবং কাব্যক্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। কবি কৌতৃকময়ী 
অন্তর্ধামিনীকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, 
এ কি কৌতুক নিত্য নৃতন 
ওগো কৌতৃকময়ী। 
আমি যাহ! কিছু চাহি বলিবারে 
বলিতে দ্রিতেছ কই। 
অন্তর মাঝে বপি অহরহ 
মুখ হতে তুমি ভাষ! কেড়ে লহ, 
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ 
মিশায়ে আপন স্থরে। 
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই 
তুমি ৷ বলাও আমি বলি তাই 
সংগীত শোতে কুল নাহি গাই-_ 
কোথা ভেসে যাই দূরে । 
বলিতেছিলাম বলি একধারে 
আপনার কথা আপন জনারে, 
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে 


ঘরের কাহিনী যত; 
তুমি সে ভাষারে দহিয়! অনলে 


ডূবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে 
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে 
গড়িলে মনের মত ।২ ঁ 
এই কবিতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় ষে জীবন দেবত1 কবির জীবনের তথা কাব্যের 
নিয়ন্ত্রী দ্নেবতা। কবি হঘপ্ব, জীবন দেবতা যন্ত্রী। যম্ত্রী ইচ্ছামত কবি-যন্ত্রে 
স্থর তুলছেন এবং সেই সঙ্গীতে কবির সাথে অসীমের মিলন ঘটছে। 


১ দত্মপরিচয়। 
২ সী-_চিজ্রা। 


জীবন দেবতা ৮৯ 


আমি কি গো বীণাঘস্ত্র তোমার 
ব্যাথায় পীড়িয়! হৃদয়ের তার 
মৃর্ঘনা ভরে গীত ঝংকার 
ধ্বনিছ মমমাঝে? 
আমার মাঝারে করিছু রচনা 
অসীম বিরহ অপার বাসনা,__ 
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদন। 
মোর বেদনায় বাজে ।১ 
জীবন-দেবতাই কবি-জীবনের সর্বস্ব £ 
চিরদ্িবসের মর্সের ব্যাথা . 
শত জনমের চির সফলতা, 
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা 
আমার বিশ্বর্ূপী ।২ 
কবির চালক তার জীবন-দেবত1 : 
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে, 
আমি যে তোমারে খুঁজি ।৩ 
জীবন-সর্বন্বক্ূপিণী জীবন-দেবতাঁর সেবায় কবি নিজ্কে উজাড় ক'রে 
দিয়েছেন : 
ওহে অস্তরত ম, 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ 
আসি অন্তরে মম। 
হুঃখ স্থুখের লক্ষ ধারায় 
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায় 
নিঠুর পীড়নে নিডারি বক্ষ 
দলিত ভ্রাক্ষালম।॥ 


১ অন্তর্যামী_ চিত্র! । 
২ এ--এ। 
৩ ধ--এ&। 


৪ জীবন দেবতা--চিআ্র!। 


৯৩ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


জীবনদেবতা কবির জন্মজন্মাস্তরের সাথী। তিনিই লক্ষ কোটি জন্ম 
কবিকে.চালিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং অনস্ত ভবিষ্যতেও তিনি কবিকে চালিত 
করবেন। 
হে চিরপুরাণে চিরকাল যোরে 
গড়িছ নৃহন করিরা 
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর 
রবে চিরদিন ধরিয়1 | ১ 
তবে তাই হোক । দেবী অহরহ 
জনমে জনমে রহ তবে রহ, 
নিত্য মিসনে নিত্য বিরহ 
জীবনে জাগাঁও প্রিয়ে | ২ 
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা, 
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা 
নৃতন করিয়া লহ আর বার 
চির পুরাতন মোরে 
নৃতন বিবাহে বাধিবে আমায় 
নবীন জীবন ভোরে । ৩ 
কবি-আত্ম। চিরপুরাঁতন, কবির জীবন দেবতাও চির পুরাতন । জীবন 
দেবতা ও কবির আস্তরসত্বা যে অভিন্ন। আতন্তর-সত্তার সংগে কবির প্রেমলীলা 
বৈচিত্র্য কবির জীবনে এনে দিচ্ছে অসীমের স্পর্শ_কবির সীমাবদ্ধ ক্ষুত্র 
জীবনকে অসীম মহিমা দান করছে। “শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা 
কবিকে অতিক্রম করিয়া লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে 
ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনট। যে গণিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত স্থখ 
দুঃখ তাহার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড 
তাৎ্পর্যের মধ্যে গীখিয়া তুলিতেছে। সকল সময়ে আমি তাহার আলন্গকৃল্য 
করিতেছি কি ন। জানি না, কিস্তআমার সমস্ত বাধা বিপতিকে ও আমার 
১ উৎসর্গ--১৩। 
২ চিজ্রা_-অস্ধর্ধামী। 
৩ চিন্রা-লীবন দেখত1। 


জীবন দেবত। ৯১, 


সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গীধিয়া জুড়িয়। দাড় করাইতেছেন। 
কেৰল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের 
মধো সীমাবদ্ধ করিতেছে,তিনি বারে বারে সে শীম৷ ছিন্ন করিয়া! দিতেছেন,__ 
তিনি স্থগভীর বেদনার দ্বার] বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত 
তাহাকে যুক্ত করিয়! দিতে ছেন।” ১ 
“এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ আমার সমস্ত অনুকূল ও 
প্রতিকূল উপকরণ লইয়! আমার জীবনকে রচনা! কররিয়। চলিয়াছেন, তাহাকেই 
আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা” নাম দিয়'ছি। তিনি যে কেবল আমার 
এই ইহ্জীবনের সমস্ত খগ্ডভাকে এক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার 
সামপ্রস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা ধনে করি না। আমি জানি, 
অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিশ্বত অবস্থার মধ্য দিয়া ভিনি আমকে এই 
বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন--সেই বিশ্বের মধ্য দিয় প্রবাহিত 
অন্তিত্বধারার বৃহৎ স্থৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়! আমার অগোচরে আমার 
মধ্যে রহিয়াছে । সেইজন্য এই জগতের তরুলত] পণুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা 
পুরাতন এঁক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এত বড়ো রহস্যময় গ্রকাণ্ড 
জগৎকে অনাত্বীয় ও ভীষণ বলিয়! মনে হয় না। 
আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে 
তোমারেই ভালোবেসেছি। 
জনত1 বহিয়া চিরদিন ধরে 
শুধু তুমি আমি এসেছি। 
চেয়ে চারিদিক পানে 
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে 
তোমার আমার অপীম মিলন 
যেন গো সকলখানে। 
কতযূগ এই আকাশে যাপিহ 
সে কথ। অনেক ভূলেছি 
তারায় তারায় যে আলো! কাপিছে 
সে আলোকে দেহে দুলেছি 
১ আক্মপরিচন্গ। 


৯২ রবীন্দ্র সাহিতোর আর্ধ প্রভাব 


তৃণ রোমাঞ্চ ধরণীর পানে 
আশ্বিনে নব আলোকে 
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে 
প্রাণ ভরি উঠে পুপকে। 
মনে হর ষেন জানি 
এই অকখিত বাণী_ 
মুক মেদিলীর মর্ষের মাঝে 
জাগছে ভাবখানি। 
এই প্রাণে ভর1 মাটির ভিতরে 
কত যুগ মোনা ষেপেছি 
কত শরতের সোনার আলোকে 
কত তৃণে দ্রোহে কেপেছি।” ১ 
“কিন্ত নিজের প্রবাহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশ 
কালের সঙ্গে যোগ 'করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকে ও একটা বৃহৎ 
আনন্দ-ক্ত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই,_আমি আছি, আমি হচ্ছি, আহি 
চলছি, এইটেকে একট] বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং 
আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমন্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের 
অণু পরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে োগ; 
এই স্থম্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়-_ 
সেইজন্তই এই জ্যোতির্মন্ শুন্ত আমার অস্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন 
ক'রে পরিব্যার্ধ নেয় |” ২ 
উপন্যাসিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে ( শিলাইদহ, 
কুমারখালি, ৬ই ঠৈত্র ১৩০২) ও 'জীবন-দেবতা” তত্বের ব্যাখ্যা আছে। 
কবি লিখেছিজেন, “ধিনি “আমি নামক এই ক্ষুদ্র লোকটিকে হুধ-চন্্র-গ্রহনক্ষর 
হইতে লোক-লোকান্থর যুগ যুগান্তর হইতে একাকী কালমোতে বাহিয়া 
লইয়া অমিতেছেন, ধিনি আমাকে লইম অনাদি কালের ঘাট হইতে অনস্ত- 


১ আত্মপরিষী়। 
২ আত্মপরিচয়--১। 


জীবন দেবতা ৯৩ 


কালের ঘাটের দিকে কী মনে করিয়া চলিয়্াছেন আমি জানি,সমন্ত ভালোবাসা 
সমন্ত সৌন্দর্যে আমি তাহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে 
নান! এবং অন্তরে এক, বিনি ব্যাপ্তভাবে স্থখছুঃখ অশ্রু হানি এবং গভীরভাবে 
আনন্দ, চিত্রাগ্রস্থে আমি তাহাকেই বিচিত্ত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। 
ধর্মশান্ত্রে ধাহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাহার কথ! বলি 
নাই; যিনি বিশেষরূপে আমার, আমার সমস্ত জগৎ সংসার সম্পূর্ণরূপে যাহার 
হারা আচ্ছন্প, যিনি আমার এবং আমি ধাহার, যিনি আমার অন্তরে এবং 
যাহার অন্তরে মামি, ধাহাকে ছাড়। আমি কাহাঁকেও ভালবাপিতে পারি 
না, ধিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, চিত্রা 
কাব্যে তীহারই কথা আছে” 

কবিকৃত ব্যাখ্যা স্থম্প্টভাবে বুঝিঘ্নে দেয় যে 'জীবন-দেবতা”-তত্ব সীম! 
অসীমেরই মিলনতত্বের এক নবতর অভিব্যক্তি। ধিনি অসীম লীলাময়, 
আনন্দময়, ধার প্রকাশ রূপে পে সর্বভৃতে-_সেই পরমাত্মাই কবির জীবনে 
অস্তরতম সত্ত। রূপে লীল। করছেন। কবির জীবন-লীমাম় ধর] দিয়ে 
কবিকে অসীমের দিকে নিয়ে চলেছেন তিনি। ভাই কবি-আত্ম। 
বিশ্বাত্ম(র সঙ্গে অভিন্নবোধে জন্ম-জন্মীস্তর ধরে বিশ্ব-ত্রন্মাণ্ডের আত্মীয় হয়ে 
রয়েছেন। কবির অন্তরতম সত|। জীবন দেবতারই প্রকাশ জগতের মাঝে ব্হু 
বিচিত্রবূপে। 

জগতের মাঝে কত বিচিন্ত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্রক্ূপিণী। 
আবার, অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী 
তুমি অন্তরব্যাপিনী ।: 

প্রভাত সঙ্গীতে' “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পরে যে আনন্দান্ুভূতি কবিকে 
বিশ্বচেতনায় উন্ধন্ধ করেছিল সেই অন্ভূতিই ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হঃয়ে 
গভীরতর হ'য়ে নৃতনতর তত্বরূপে জীবন দেবতার কায়া পরিগ্রহ করেছে। 
জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির আর একটি মন্তব্য উদ্ধাত করলে বিষমটি আরও 
পরিফার হবে। কবি লিখছেন, “আপন সত্তার মধ্যে ছুটি উপলব্বিরদিক ক্দাছে। 


১ চিজ্রাচিত্রা। 


৪৪ রবীন্দ্র সাহিতে)র আর্য প্রভাব 


এক, যাকে বলে আমি, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে যা-কিছু। 
যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন, জন, মান, এই য। কিছু 
নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিস্তা। কিছু পরম পুরুষ আছেন এই 
সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে_ নাটকের শ্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন 
আছে, নাটকের লমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই ছুই 
দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অন্ভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট 
থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্থখে দুঃখে আন্দোলিত হই । তার মাত্রা থাকে না তার 
বৃহৎ সামপ্রস্ত দেখিনে। কোন এক সময়ে দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ 
পাই তখন। যখন অহং আপন একাস্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে । 
আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে জীবন-দেবতা শ্রেণীর কাব্যে। 
“গে অস্তরতম, 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ 
আমি অন্তরে মম? 

আমি যে পরিমাণে পুর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভৃমিন, সেই পরিমাণে আপন করেছি 
স্বাকে, এক্য হয়েছে তার সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলাম, তুমি কি 
খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাঁশ দেখে। 

বিশ্বর্দেবতা আছেন, তার আসন লোকে লোকে গ্রহ-চন্দ্র-তারায়। জীবন- 
দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আদ্নে, হৃদয়ে হৃদয়ে ধার পীঠস্থান, সকল অনুভূতি 
সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে । বাউল তাকেই বলেছে মনের মানুষ ১ 

জীবন দেবতা” যে বিরাট অনস্ত-অথগ্ড চৈতন্ত-ম্বর্ূপের কবি সত্তাবূপে 
প্রকীশ এবং লীলা! তাতে আর কোন সংশয় থাকে না। কবিসত্া অখণ্ড 
সত্তারই একট খণ্ড প্রকাশ মাত্র। রবি-রশ্মিকার ৬চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
'জীবন-দেবতার* ব্যাখ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, “যনি পুর্ণ জীবনের অথণ্ড আনন্দান্থ- 
ভূতির মধ্যে বিরাজমান তিনিই জীবন-দেবতা | ' যিনি জীবনের অনুকূল ও 
প্রতিকূল সমস্ত উপকরণ লইয়! জন্ম-জন্মাস্তর ধরিয়! বিশ্বের সহিত কবি-জীবনের 
সামঞ্জশ্ত সাধন করেন, যিনি বিশ্বের মধ্যদিয়! প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ ম্বতি 
অবলদ্বন করিগ্বী কবির অগোচরে কবির মধো বিরাজ করেন, কবির অস্থনিহিত 
বে স্জনশক্তি জীবনের সব সুখ দুঃখ ও সমস্ত ঘটনাকে এঁক্যদান ও তাৎপর্ধদান 


১. মীহুষের ধর্ষ,_পরিশিষ্ঠ ২। 


জীবন দেবতা ৯৫ 


করে, কবির কূপ বূপাস্রকে ও জন্ম-জন্মাস্তরকে এক স্থত্রে গাথে, যাহার মধ্যে 
কবি বিশ্ব চরাচরের স্বকীয় আত্মার এক অচগভব করেন, সেই শত্তিই হইতেছে 
জীবন দেবত11%১ 

এই প্রপঙ্গে শ্রীপ্র্ভোতকুমার সেনগুপ্তের বারা ধৃত কবির একটি উক্তি 
ম্মরণীপ্ন | কবি বলেছেন, “আমার জীবনের £681158010. দুই গ্রকীরের-_একটি 
ব্যক্তিগত অনুভূতি, আরেকটি উপনিষর্দের সমস্ত ব্যক্তিত্বের অতীত অতীন্দিয় 
জগতের অন্থুভূতি। 

জীবন দ্রেবতা বিশ্ব দেবত] থেকে স্বতন্ত্র সত্তা নয়। ভগবান আমার সঙ্গে 
বিশ্বের সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত আছেন, আবার বিশ্বকে বাদ দিয়ে এক 
জায়গায় শুধু আমারই সঙ্গ একান্তভাবে মিলিত হয়েছেন। এই ছুই মিলনের 
মধ্যে প্রাচীর তোল যায় না।***.*-**" ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ছুটো দিক 
আছে-সেখানে তার সঙ্গে মিলন বহুমুখিন, সেখানে তিনি বিশ্বদেবতা। 
ধেখানে অর্তমুখিন সেখানে তিনি জীবন দেবতা 1৮২ 

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, “মান্থুষেরও ছুইটি জীবন, একটি 
ব্যক্তিগত, অপরটি বিশ্বের আব্রক্ষস্তস্ব সমগ্র অণুপরমাণুর সহিত একাত্ম; 
এইখানেই জীবন রহস্তের ঘন্ব। একস্থানে আমি আমার অহংকে আশ্রয় 
করিয়া বিশ্বের আর সকলের হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। আবার অন্যত্র এক 
প্রকাণ্ড ইতিহাসের মধ্যে বিধৃত। ইহা শ্বত বিরোধী হইলেও পরম সত্য। 
জীবন-দেবত। এই ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাতা, তিনি বিশ্বদেবতা নহেন। 
পৃথিবীর খণ্ড আহ্িকগতির মতে মানুষের এই বিচ্ছিন্ন জীবন বনু পুর্বজন্মের 
দ্বারা একটি অথণ্ড জীবনশ্রোত গাথিয়া তুলিতেছে। সেই অথগ্ততাঁর দেবতা 
বিশ্বদ্দেবতা। কাজেই দেখা যাইতেছে, জীবনদেবত1 ও বিশ্বদেবতা এক না 
হইলেও পরস্পর সম্বন্ধ, ষেষন সন্বদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবন 
যেমন সংবদ্ধ পৃথিবীর আহ্িক ও বাধিক আবর্তন ।*৩ 

দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার ক'রে এক 
তত্বই প্রতিপাদ্দন করেছেন। কবির অস্তরতম দেবতা_-অন্তর্যামীই কবির 

১ রবি রশ্মি, পুর্বভাগে, চিজা, জীবনদেবতা । 


২ জীবনদেবতা--দেশ পব্জিক_-১৩ জানুয়ারী, ১৯৬৮ 
৬ রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, ১ম, চিজ! 


৯৬ রবীন্দ্র সাহিত্যের আর্ধ প্রভাব 


জীবনদেবতা। এই দেবতাকে এক অর্থে জীবাত্ম(ও বলা চলে, । অসীম 
সর্বভৃতাস্তরাত্ম! অথণ্ড ঠত্তন্তেরই সীমীত প্রকাশ রবীন্দ্রসত্বারূপে । ধিনি 
কবির অন্তর্ধামী তিনিই অখণ্ড চৈতগ্রূপে বিশ্বের অন্তরাত্আা। কবি সত্ব! ও 
বিশ্বসত্তা যেমন অভিন্ন তেমনি পৃথকও। এক হয়েও এক নয় ;_-মেঘ থেকে 
বৃষ্টি পড়লেও যেমন মেঘ আর জল এক হয়েও এক নয়। কবির অস্তরতম 
সত্তা অনুভবের গাঢ়তায় বিশ্বসত্তায় বিলীন হয়ে যায়। তখন কবি উপলব্ধি 
করেন 'জীবন-দেবতা, বিশ্বদেবতায় বূপাস্তরিত হয়েছেন-_-কবি সত্তা অসীমে. 
প্রসারিত হয়েছে ;__'লীম]। হয়েছে অসীমের মাঝে হার1।, | 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্রবূপিণী। 
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে । 
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে, 
ছ্যলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে, 
তুমি চঞ্চল গামিনী। 
মুখর নৃপুর বাজিছে স্থদূুর আকাশে 
অলক গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে 
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে 
কত মঞ্জুল রাগিণী ।£ 
আবার, অচল আলোকে রয়েছে ্রাড়ায়ে 
কিরণ বসন অঙ্গে জড়ায়ে 
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে 
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে। 
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার 
উড়িছে আকুল কুস্তলভার, 
নিখিল গগন কাপিছে তোমার 
পরশ রস তরঙ্গে 


১ চিআ-_চিন্তা। 
২ অন্তর্বামী-&ঁ। 


জীবন মেবতা ৯৭ 


এই দেবতা ধিনি অসীম হয়ে ও “জীবন-দেবতা"ূপে সীমার মধ্যে ধরা 
দেন, অরূপ হয়েও রূপের মধ্যে ধার প্রকাশ__ধিনি “সর্বভূতাস্তরাত্মা! সর্ধভূত্েষু 
গৃঢ়ঃ” তিনিই উপনিষদের-__ 
শ্রোত্রন্ত শ্রোত্রং মনসেো। মনো যদ্‌ 
বাচো হ বাচং স উ প্রাণাশ্ প্রাণ £ 


-শ্রোত্রের শ্রোত্র-_,মনের মন,_বাক্োরও বাকা, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর 
চক্ষৃন্বরূপ। | 
তিনিই প্রাণ, তিনিই প্রাণের প্রেরয়িতা__- 
যং প্রাণেন ন প্রাণতি যেন প্রাণঃ প্রশীয়তে 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ।১ 
সেই প্রাণের প্রেরক,__ভূতে ভূতে প্রাণরূপে বিরাজিত ব্রন্মই ভূলোক ছ্যলোক 
ব্যাঞ্চ ক'রে বিশ্বের অস্তরাআ্সীবূপে বিরাজিত। তাঁর সম্পর্কেই উপনিষদ বলেছেন, 
অগ্রিমূ ধণ চক্ষুষী চন্দ্রহধো 
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ বৃত্তাশ্চ বেদাঃ | 
বায়ু প্রাণেো! হদয়ং বিশ্বমস্য পঞ্ভ্যাং 
পৃথিবী হোষ সর্বভৃতাস্তরাত্ম! ॥২ 
এই বিশ্বদেবতারই স্ততি প্রসংগে ধথেদ বলেছেন । 
বিশ্বতে] চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখে বিশ্বে] বানহুরুত বিশ্বতম্পাৎ 
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতৰ্ৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ ॥৬ 
জীবনদেবত] তত্বে পাশ্চাত্যচিস্তানায়কদের চিস্তার সাদৃশ্য সম্পর্কে রবি- 
রশ্মিকার বলেছেন, “কবি ওয়ার্ড ওয়ার্থ যে অবস্থাকে বলিণোছেন 95606 
৪8 73165890 7%০০৭.. সক্রেটিস যাহাকে বলিয়াছেন 10852000১ প্লেটো 
যাহাকে বলিয়াছেন আইডিয়া, কৃশ্চানদের কোয়েকার সম্প্রন্নায় খাহাকে 
বলেন অন্তরের আলোক? দার্শনিক ফেক্নার ধাহাকে বলিয়াছেন ব্যক্তি- 
চৈতন্তাতীত মহাচৈভন্ত, যাহা জীবনের পরিচালনী শক্তি, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ 
১ কেনোপধিৎ_-১।৮। 
র্‌ মও,ক--« 1১1৪ | 
৩ খখেদ”--১০ | ৮১।৩। 
* ৭ 


৮৮1. রবীন সাহিত্যের আধ প্রভাব 


বলিয়াছেন অন্তর্গামী বা জীবন দেবত1 | ইহাকেই ]বু, 0. ত/18 বলিয়াছেন 
1106 15158 15911 20 00: 11555 (6০0. 09৩ 1075151515 1208 ), 8১০ 
10101561০0৫ 12208012106 12)910,2? | 
রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা”তত্বেও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিস্তার সাদৃশ্য 
আছে সত্য, হয়ত বা তাদের চিন্তার প্রভাবও কম-বেশী কার্ধকরী হয়েছে। 


কিন্তু সকলের উর্ধে স্বকীয় মহিমায় যে বিরাজ করছে সে ভারতীয় সংস্কার | 


সর্বভূতাস্তরাত্ম। গ্রাণের প্রাণ সর্বব্যাপী মহান্‌ পুরুষ চৈতন্তময় ত্র্ের সর্বব্যাপিত্বের 
আজন্মঞ্জিত মহান্‌ সংস্কার । 


. এই প্রসঙ্গে কবিবর ৬বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদা মৃত্তির পরিবল্পনার 


কথাও উল্লেখ করা ধেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার সঙ্গে 
বিহারীলালের সারদার সানৃষ্তও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলাল 
পরিকল্পিত সারদা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবততার মতই কখনও কবির প্রেয়সী, 
কথনও কবির উপাস্তা, কখনও বা বিশ্বব্যাপিণী জীবধাত্রী উষ| গায়ত্রী । কখনও 
তিনি কবির সঙ্গে প্রেমলীলাম় বিভোর-কবির মান অভিমান চলে প্রেয়সী 
সারদার সঙ্গে । কবি মানিনীর মান ভাঙ্গাতে বলেন, 

বুঝিললাম অন্ুমানে 

বরুণ] কটাক্ষ দানে 

চাঁবে না আমার পানে; কবে নাও কথা) 

কেন যে কবে না হায় 

হৃদয় জানিতে চায় 

সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা ৰাজে ব্যাথা !১ 
কখনও কবি ভক্তিভরে কৃতাঞ্চলি হয়ে আছেন, 

অগ্নি হা, সরল! সতী 

সত্যরূপ। সরম্বতী ! 
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি 
পদ-পল্মাসন কাছে 
শীরবে ঈীড়ায়ে মাছে 
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অন্থমতি !২ 
১ সারদামঙ্গল--২য় অর্গ, ১৩। ২ ব্ী -ত্২ ১৫। 


পাশপাল 


জীবন দেবতা ৯৯ 


এসারদ। কবির হৃদয়েই বাসা বাধেন। কবির হৃদয়ে থেকেই কবিকে চালিত 


করেন। 


তোমারে হৃদয়ে রাখি 

সদানন্দ মনে থাকি, 

শ্শান অমরাবতী ছু-ই ভালো লাগে; 
গিরিমালা, কুগ্তবন, 

গৃহনাট-নিকেতন, 

যখন ধেখানে যাই, যাও আগে আগে ।১ 


যাবার কখনও সারদ। বিশ্বব্যাপিনী মুতি নিয়ে কবির নিকটে আঁবিভূ্তা হন।" 
ওই কে অযরবাল! ঈীড়ায়ে উদয়াচলে 
ঘুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতুহলে ! 


চরণ কমলে লেখ! 
আধ আধ রবি-রেখা, 


সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা সীমস্তে শুকতার। জলে। 


৯ ১ম সর্গ-_৭০ । 


২ ১ম সর্গ_গীতি। 


৩ রী --১। 


ব্রহ্মার মানস সরে 
ফুটেঢল ঢল করে 
নীল জলে মনোহর স্থ্বর্ণ-নলিনী, 
পাদ-পদ্ম রাখি তায় 
হাঁসি হাসি ভাসি যায় 
যোড়শী রূপসী বাম! পুণিম! যামিনী। 
কোটি শশী উপহাসি 
উথলে লাবণ্য রাশি, 
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ; 
আচম্বিতে অপরূপ 
রূপসীর প্রতিরূপ 
হাসি হাপি ভাসি ভাসি উদয় অদ্বরে ।৩ 


১০০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


আবার, জ্যোতির প্রবাহমাঝে 

বিশ্ব-বিমোহিনী রাজে ! 

কে তুমি লাবণ্যলতা মৃত মধুরিমা, 

মৃহমৃহ হালি হাসি 

বিলাত অমৃতরাশি, 

আলোয় করেছ আলে। প্রেমের প্রতিম1।১ 
রবীন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয় কবি বিহারীলাল-বন্দিতা সারদ! রবি-কবির 'জীবন 
দেবতা'র বন্দনায় অল্পবিস্তর প্রভাব রেখে যাবে তাতেও আশ্চর্য কিছু নেই। 
উবে একথাও ন্মর্তব্য ঘে বিলারীলালের সারদায় বেদের আত্মতত্বই প্রভাব 
সঞ্চার করেছে। অসীম সতার সসীম প্রকাশ ভারতীয় কাব্য-পুরাণে দর্শনে 
সর্বআর। মার্কগডয় পুরাণের চণ্তী ঘিনি 'সর্বভূতেষু' গুণ, শক্তি, প্রাণ ইত্যাদি 
রূপে বিরাজিতা, তিনিই ব্রদ্ষরূপিণী অদ্বিতীয় । দেবী-ভাগবতে শক্তিরূপিণী 
এই দেবীই-- 

সহন্র নয়ন! রাম। সহশ্রকর সংযুতা 

সহত্র বদন] রম্য! ভাতি দুরাদসংশয়ম্‌ ॥২ 
ধথেদের “উর্বশী” উপাখ্যান যে সথক্ষপ্রভাব ফেলেনি তা-ও বল! যায় না। 

রবীন্দ্র প্রতিভা সমন্বয়ের প্রতিভা । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য ও দর্শনের 

অপুর্ব সমন্বপ্ন তার কাব্যে। উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিস্তাধার। 
ভারতীয় কবিদের কাব্যকল্পনা এবং বৈষ্ণবের লীলাতত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে 
তার টিতে । বস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কাব্যে বৈষ্ণব কবিদের প্রভা 
কম নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেমের আদর্শে যেমন বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষণীয়, 
তেমনি 'জীবন-দেবতা'র লীলাবিলাসেও বৈষ্ণবীয় ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়। «এই যে 
রূপের ভিডর দিয়! ভাবের প্রকাশ এবং আত্মান্থভূতি আবার ভাবের ভিত্বরে 
রূপের সার্থকতা, এই দৃষ্টিই বৈষব-দৃষ্টি। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের উর্ধে 
উঠিম্বা দেখিলে দেখিতে পাইব, এই দৃটিই রাধারৃফের তত্বব্যাখ্যা। রাধার 
কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই-_সে শুধু “কৃষ্ণের, প্রণয় বিকৃতি-হ্লর্শদিনী শক্তি”. 


১ --৩য় সখ ১৯। 
২ দ্েখীভাগবত--৩.৩1৪৮। 


তা দা 
শশী 
০৮০৩৩ 


জীবন দেবত। ১০১ 


খ্গমদ তার গন্ধ ফৈছে অবিচ্ছেদ”।......রাধাপ্রেমের ভিতর দিয়া কষে 
যেন আত্মোপলন্ধি, তেমনি শ্তামসোহাগিনীত্বের ভিতরে রাধার সকল পুর্ণতা। 
--০-০০* রবীন্দ্রনাথ তাহার জীবন-দেবতাকে কোন ধর্মমত ব। দার্শনিক 
মতবাদের আওতায় আনিয়া ফেলিতে চাহেন নাই; তথাপি মনে হয় 
উপনিষদের একটা প্রভাবের সহিত এই বৈষ্ণব আদর্শটিও রবীন্দ্রনাথের মনের 
উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ।”১ 

বৈষ্ণবীয় তত্বের প্রভাব এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কষ্ট কল্পন! বলেই মনে হয়। কারণ 
এই স্ুক্ম তত্বের প্রভাব স্বীকার করলে সাংখ্যদর্শন, পুরাণ, গীতা, কাব্য 
কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। প্রকৃত পক্ষে, বেদ উপনিষদের আত্মতত্বই 
ভারতীয় চিগ্ডার সর্বস্তরেই প্রভাব বিস্তার করেছে । 1,0209900, তার 
প্রখ্যাত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ষে উক্তিটি উদ্ধত করেছেন, তাতে উপনিষদের 
একেবশ্ববাদ ও বৈষ্ণবীয় তত্বের প্রভাব স্বীকার করেছেন। “/[1)৩ 1068 1798 
৪& 00015 9081090., 71015615 13 055 ৬৪1510088 008115128- 915/88 
10656191174 005 961781:9510655 ০0৫ 05 8616 8100. 00615 18 006 109191- 
8138010 17790111617). 0০09৫ 15 ৮70০0106৪০1) 11501510009] ) 8100 00৫ 
15 ৪190 0১6 £:0901)4-581101 0৫6 911 ৪3 17) 056 ৮6491)0190 10100810010, 
ভ/1)5 056 11080065589 081056 €০ 206১ [ 66510 80 0৮61 ড/1)610)11)% 
10% 16 5550060 ৪ 419০9%515 10557 ৮710 100৩ -_ 1 0013 ৫6058 
56168561108 63005851912, 1] 97151860. 00 511 [000 1000 815৩ 
10561 ০ %01)0115 0০ 16.1০-083, 1 800 010 005 981206 2192৩ 
৪৪ 122 £584609, [800 0108 0০ 100 01296 05 11590465908 
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বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সীমা-অসীমের লীলাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। 
সীমার মধ্যে লীমাতীভকে দেখাই তাঁর মতে বৈষ্ণবের আদর্শ। তিনি 
লিখেছেন, “বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমন্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে । যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের আর অবধি 
পায় না, সমন্ত হবায়খানি ভীজে ভাজে খুলিয়। এ ক্ষুত্র যানবাংকুরটিকে বেষ্টন 


১ রবীজনাখের বৈফধত।-_বঙ্গলাহিহোর নবযুগ--নঃ শশিতৃষণ দাশগুগ্ড। 


১০২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে 
অন্থভব করিয়াছে । যখন দেখিয়াছে প্রভৃর জন্ত দাস আপনার প্রাণ দেয়, 
বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের' 
নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে» 
তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একট] সীমাতীত লোকাতীত এশ্বর্য অসভব। 
করিয়াছে ।”১ এক কথায় “দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবত1।” কেবল! 
সীমার মাঝে অসীমকে অনুভব করাই নয়_কবি বলেন, অসীমের সীমার 
মাঝে আত্মপ্রকাশ ও বৈষ্ণব ধর্মের মুখ্য তত্ব। “মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী 
যেমন প্রণয়ীর সেবা করে, তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। 
তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিষকে অলীম মাহাত্মা দিয়েছেন ।২ 

1) 1২611810106 108 গ্রন্থে কবি বৈষুব কবিদের সম্পর্কে অনুরূপ 
মন্তব্যই করেছেন । শা ৪3 90:5 0386 05636 19060 ৮816 89691117 
810000 006 500161006 1,961) ড71)095 01101) ড০ 850061167306 18 
৪11 ০0: 26189010903 ০0 1০0৮৩--0)6 10৬০ ০0৫6 109001523 16200, 05৩. 
৪01039]) 00৩ ০1110, 076 ০0201896) 006 1061060) €১০ 105 0৪ 
1110100108655 ০: 50910501971910699 ০0? 26211. 1106৮ 98106 ০0৫ ৪ 
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06603 0616606 00101 04 115015100919 2120. 0১৩ 00101561521, 

ছিন্পপত্রের একস্থানে কবি লিখছেন, *প্রকৃতির অনেক দৃশ্ই আমার 
মনে বৈধব কবির ছন্দ ঝঙ্কার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ, এই প্রকৃতির 
সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে একটি চিরস্তন হৃদয়ের লীলা? 
অভিনীত হচ্ছে,_-এর মধ্যে অনস্ত বৃন্দাবন 1৮৩ | 

কবির এই সকল উক্তি ষেন স্পষ্টতঃই স্বীকৃতি জানা যে সীমা-অসীমের 
মিলন তত্ব তথ। আত্মতত্বের সঙ্গে বৈষ্ববীয় লীলাতত্ব মিশে রয়েছে 'জীবন- 

১ বনুন্য--পঞ্চভৃত। 

২ শীস্বিনিকেতদ--সামগ্রন্ত। 

ও স্িন্বপত্র, কুতিয়ার পথে, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৯৪ । 


জীবন দেবতা | ১৬৩ 


দেবতা+ তত্বে। বস্ততঃ 'জীবন দেবতাকে 'লীলাসঙ্গিনী+ প্রেয়সীরূপে কল্পনা 
বৈষ্ণব দর্শনের “মধুর রতির কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। 
দুয়ার বাহিরে ষেমনি চাহিরে মনে হ'ল যেন চিনি 
ওগো নিরুপম! কবে প্রিয়তম! ছিলে লীলাসঙ্গিনী ।১ 
আজন্ম সহচরী লীলাসঙ্গিনীর খেলার সঙ্গে কবি নিজের খেলাকে মিশিয়ে দিয়ে 
জীবনের সার্থকতা অর্জন করবেন। 
তোমার খেলায় আমার খেল৷ মিশিয়ে দেব তবে। 
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎ্সবে 
তোষার বীণাঁর ধ্বনির সাথে আমার বাশির রবে পুর্ণ হবে রাঁতি । 
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেল! হবে, 
নয় আরতির বাতি ।২ 
যিনি কবির লীলা-সঙ্গিনী_-তিনিই কবির মর্ম-সহচরী,--তিনিই কবির 
জীবন-দেবতা। 
ছিলে খেলার সঙ্গিনী 
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী 
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ।৩ 
বৈষ্ণব দর্শনের রাধাকষ্ণ প্রেমত্তত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ব 
সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, +'রাধারুষ্ণের প্রেম জীব এবং বিশ্ব- 
দেবতার ভিতরকার অনাদি প্রেমসম্বদ্ধেরই প্রতীক মাত্ত্র। . এ প্রেম সম্বন্ধের 
ভিতর রহিয়াছে উভয়েরই পুর্ণত্বলান্ভের একট পারম্পরিক অপেক্ষা; অর্থাৎ 
কাহাকেও বাদ দিয়াই কেহ পুর্ণ নয়,_-সীম1 তাহার পুর্ণত্ব খু'ঁজিতেছে অসীমের 
ভিতরে, অসীম আবার বিকাশের পুর্ণত্ব আত্মোপলব্ির পূর্ণত্ব খু'ঁজিতেছে লীমার 
মধ্যদিয়! । রবীন্দ্রনাথের এই ভাবধারার ভিতরে উপনিষদ্দের পটভূমিকায় 
একাধারে হেগেলের মতবাদটি এবং ধৈষ্চব মতবাদটি মিশিয়! আছে ।”॥ 
বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে আত্মতত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । কবির 


১ পুরধী- _লীলাসজিনী | 

২ এ -__খেলা। 

৩ সোনারতরী-_যানস হুন্দরী | 

৪ রবীন্দ্রনাথের বৈফবত।-_বাঙ্গালা সাহিতের নবধুগ। 


১০৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


একটি উক্তিতে ও “জীবন দ্েবতাতত্বে” দুই তত্বের মিশ্রণের স্পষ্ট স্বীকৃতি 
'আছে। তিনি বলেছেন, “আমার অনেক কবিতা ধেমন বাক্তিগত, তেমনি 
তা বিশ্বক্রনীন ও বটে। কারণ আমার জীবনদেবতা আমাতেও আছে, আবার 
আমাকে অতিক্রম করেও বর্তমান। আমার ব্যক্তিত্ব একজায়গায় বিশ্বে 
106186 করেছি 1... 

বৈষুব কবিতার মূল স্থুর ব্যক্তিগত আর উপনিষদ মূলত বিশ্বজনীন । 
ছুটোই সাধনার বিভিন্ন মার্গ। জীবনদেবতার 158] ট1 8:০৮%/ করেছে, এবং 
ক্রমশঃ একটি আকার ধারণ করেছে, কিন্তু বৈষব কবিতার অধিদেবত1 একটি 
নির্দিষ্ট 9522০011929 এর মধ্যে পাকা হয়ে বিরাজ করছে--একটা বিশেষ 
ধর্মমতের মধ্যে ধরা পড়েছে । আমি জীবনদেবতাঁকে বারংবার মৃত্তি বদলে 
বদলে জানবার চেষ্টা করেছি।******* 

এমনিভাবে আমি এক জায়গায় জীবন-দেবতাকে অতিক্রম করে বিশ্ব- 
দেবতার চরণতলে এসে দীাড়িয়েছি। নেখানে তাকে আমি তার আপনার 
মহিমাতে দেখেছি । সেখানে আমি আপনার সখা বন্ধুদের পিছনে ফেলে 
এনেছি । সেই মিলনের আনন্দ ব্যক্তিত্বহীন।”১ 


১.-জীবমদেতা--দেশ.. ১৩ই জানুয়ারী ১৯৮ 


অই্রস অধ্যায় 
গতিতস্ত 


সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে ষে গতিশীলতা-_যে গতিতত্ব বলাকার উপজীব্য-_ 
সেই গতির প্রেরণাও বেদ উপনিষদ থেকে । গতিই জীবন--গতিই বিশ্বের 
একমাত্র সত্য; গতিই বিশ্বের কৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূল রহস্য ;-গতিশীলতার 
'অভাবই মৃত্যু । 
যে নদী হারায়ে আোত চবিতে না পারে 
সহ শৈবাল দাম বাধে আমি তারে 
যে জাতি জীবনচার! অচল অপার 
পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার। 
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে 
তৃণগুল্স মেথ! নাহি জন্মে কোনমতে 7-- 
যে জাতি চলে না কতু তারি পথ প'রে 
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে ১ 
কবি জানেন, কাল চির প্রবহমান,_ছূর্বার অন্তহীন তার গতি। গে 
গতি যদ থামে কখনও তাহলে ত্র হয়ে যাবে বিশ্বের প্রবাহ, লুপ্ত হবে 
জীবন,_ধ্বংস হ'য়ে যাবে বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড। 
যদি তুমি মুহূর্তের তরে 
ক্লান্তি ভরে 
দাড়াও থমকি 
তখনি চমকি 
উচ্ছি্না উঠিবে বিশ্ব পুত পুঞ্জ বস্তর পর্বতে; 
পঙ্গু মুক কবন্ধবধির আধা 
স্মুলতন্গ ভয়ংকরী বাধা 
সবারে ঠেকাযে দিয়ে দাড়াইবে পথে 7 


১ ছুই উপমা চৈতালী। 


১০৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


অগুতম পরমাণু আপনার ভারে 
সঞ্চয়ের অচল বিকারে 
বিদ্ধ হবে আপনার মর্মমূলে 
কলুষের বেদনার শূলে।১ 
গ্রহ নক্ষত্র তৃণ, লতা গুল্ম সহ বিশ্বব্রক্ষাণ্ড কালপ্রবাহে ছুটে চলেছে: 
তীব্রগতিতে 
হে বিরাট নদী 
অদৃশ্য তব জল 
অবিচ্ছিন্ন অবিরল 
চলে নিরবধি । 
স্পন্দনে শিহরে শৃহ্ট তব রুদ্র কায়াহীন বেগে? 
বস্তহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে 
পু পুত বস্ত ফেনা উঠে জেগে) 
আলোকের তীব্রচ্ছট। বিচ্ছুরিয়৷ উঠে বর্ণম্বোতে 
ধাবমান অন্ধকার হতে; 
ঘূরণচ্রে ঘুরে ঘুরে মরে 
স্তরে স্তরে 
সুর্য তারা যত 
বুদ্বুদের মতো ॥ 
শী সং রং 
শুধু ধাও, শুপু ধাঁও, শুধু বেগে ধাও 
উদ্দাম উধাও 
ফিরে নাহি চাও ্‌ 
ঘ| কিছু তোমার সব ছুই হাতে ফেলে যাঁও 
কুড়ায়ে লও ন1 কিছু, করে! না সঞ্চয়; 
নাই শোক, নাই ভয় 
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।২ 
১ বলাঁকা--৮ 
২ হ্লাকা-৮। 


গতিতত্ব ১৬৭ 


“বছ বরষের' বহু পুরাতন পৃথিবী “অশ্রানস্ত চরণে সবিতৃমণ্ডল” প্রদক্ষিণ ক'রে 

চলেছে। কবি শুনতে পাচ্ছেন কালের বাধাহীন গতির পদধ্বনি। 
কালের ষাজার ধ্বনি শুনিতে কি পাও? 
তারি রথ নিত্যই উধাও 
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্মন-_ 
চত্রে পিষ্ট আধারের ব্ক্ষফাট। তারার ক্রন্দন ।১ 

সংসারের ধর্মই ত চজ]। 

“আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি 
আকড়ে বসে থাকিস নে-_বেড়িয়ে পুড় প্রীণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের 
বৈরাগীর দল । 

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হুল? 
তানয় তো কী মহারাজ। সংশারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা; তারই 
সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্া করতে করতে কেবলই সরে, 
কেবলই চলে, সেই তে। বৈরাগী, সেই তে পথিক | সেই তে] কবি-_বাঁউলের 

চেলা ।২ 

পাগল নটরাজ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন মানুষকে। 
ঠাকুরদাদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন । 
কোথাও দাড়িয়ে খাকবার যো কী? শিঙা যে বেজে উঠেছে ।৩ 

বলাকার গতিবেগ বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের প্রচণ্ড গতিশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিল 
কবির চক্ষের সম্মুখে । কবি দেখলেন, বিশ্বের স্থাবর জঙগম-_সকল পদার্থ ই 
গতিশীল। এ গতির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কবিও মেতে উঠলেন 
গতির বন্দনায়। 

মনে হল, এ পাখার বাণী 
দিল আনি 
শুধু পলকের 'তরে 
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে 
বেগের আবেগ। 





১ শেষের কবিতা।  ২কান্তনী। ৩ জরপরতম। 


রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ব প্রভাব, 


পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ; 
তরু শ্রেণী চাহে পাখ! মেলি 
মাটির বদ্ধন ফেলি 
ওই শব রেখ! ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা 
আমাদের খুঁজতে কিনারা । 
এ সন্ধ্যার স্বপ্নটুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি 
স্থদুরের লাগি, 
হে পাখা বিবাগী। 
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে__ 
“হেথা নয় হেথা নয়, আর কোনখানে 15 
ধার চি 
শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে 
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে 
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অন্ফুট সুদূর যুগাস্তরে | 
শুনিলাম আপন অস্তরে 
অসংখ্য পাখীর সাথে 
দিনে রাতে 
এই বাসাছাড়! পাখী ধায় আলো-_অদ্ধকারে 
কোন্‌ পার হতে কোন পারে 
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের এ পাখার গানে 


হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।”১ 

চতুর্দিকে গতির তীব্রতা কবি-চিত্বকেও চঞ্চল করে তুলেছে, কবির দেহ- 
পিঞ্জরস্থ পক্ষী ও অনির্দেশ্ট পথে ছুটতে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। 'বলাকা'র 
এই কবিতাটা (৩৬ নং) সম্পর্কে রবীজ্জনাথ লিখেছেন, “প্রকৃতিতে দেখলুম 
'ঘে পর্বত অরণ্য শু হয়ে নেই, তাঁরা চলেছে। তেমনি মাস্থষের যত 
আকাঙ্ষা-_কামনা ভাবনা-__ভারাও লোকালয়ে তীরে তীরে এক শতাী 
থেকে অন্ত শতাব্বীতে, এক যুগ থেকে অন্ত যুগে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 


১ বলাক1--৩৬। 


গতিতত্ব ১৭৯ 


আমার কয়েকটি পর্ববতণ কবিতাতেও এই ভাব ছিল। কোন্‌ অস্পষ্ট অতীতে 
মাস্থষের চিত্তধারায় সেই ভাবনা কামনার জন্ম হয়েছে। কিন্তু তার! সেই 
আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভাবীকালের বাসা কোথাম়্ 
জানি না, কিন্ত আমি অন্গভব করলাম যে, মানুষের চেষ্টা বাণী ইচ্ছা চিন্তা 
কর্মশ্রোত দলে দলে আকাশ পুর্ণ ক'রে চলেছে। মানুষের এই যে অপূর্ণ 
অশ্রুতবাণী অতীত হ'তে যাত্রা ক'রে চলেছে, আমি শুনলুম তার! ষেন বলাকার 
পাখার শব্দে জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে।” 

ইউরোপে গতিবাদের প্রবন্ত1 হেরাক্রিটাস খৃ্টপূর্ব পঞ্চম শতাবীতে 
ঘোষণ1 করেছিলেন যে সমগ্র বিশ্বত্দন্ধাও্ড (4085 6০০10 ০৫ (01083 ) 
নিয়ত অপ্রতিহত-ভাবে পরিবপ্তিত হচ্ছে । যা কিছু স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় 
রূপে ইন্জরিয় গোচর হয় তা ভ্রমমাত্র। এই নিয়ত পরিবর্তনশীলতাই বিশ্বের 
চরম সত্য। এুগের হেরারিটাস ফরামী দার্শনিক হেনরি বের্গসর মতেও 
বিশ্বব্রহ্ধা্ড নিয়ত পরিবপ্তিত হচ্ছে । জড় প্রকৃতি, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, 
পৃথিবীর গাছ-পালা, জীব-জন্ত, মাহয_-সবই কি ব্য্টি, কি সমষ্টিগতভাবে 
সব সময়েই এক অপ্রতিহত গতিতে পরিবত্তিত হচ্ছে। মানুষের মনও 
কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থির থাকে ন|। 

রবীন্দ্রনাথের গতিতত্বের সঙ্গে হেরাক্লিটাস ব1 বেগসর গতি তত্বের মিল 
আছে সেই জন্যই অনেকে মনে করেন যে গতির ধারণ! রবীন্দ্রনাথ বের্গ্র 
কাছ থেকেই পেয়েছেন | বেলার মতে, “79615 15 100 1561106) 0০ 
1068), 190 ৮০11001) ড/1)101) 19 1006 05061-£0100 01981)66 2৬০০ 


28009606516 ৪. 00610091508 58950 0০ ৮৪1১ 19 01:80010 


০৪০৭ 05835 0০ 90৯১-১৮-০০, 05 0000 15 0096 ৩ ০191865 
10000 9685106 8100 0096 035 50805 10616 15 150900108 901 
018806৩,৯+ 


' অতীত বর্তমান ও ভবিষ্তৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এক হ্মত্রে গ্রথিতত 
হয়ে পড়ে। জড়-চেতন কোন কিছুই পরিবর্তন বা গতির বতিভূত্তি নয়। 
যাকে বলি স্থায়িত্ব তা-ও আসলে পরিবর্তন ভিন্ন কিছুই নয় । বেগগপ বলেন, 
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১১৩ - রবীন্দ্র সাহিত্যের আর্য প্রাভব 


[00019010229 056 50100117005 10585 06 005 0850 10101 
809৮7181000 ১৪ 000৩ 2:00 চা1)101) ৪৮৮6119 8৪ 2 ৪0৮21)068, 
400 88 055 20830 80 51000 5588118) 90 ৪180 61616 15 100 
11100160015 0159 858 01010,৮ 

মানুষের অভিজ্ঞত। অথবা ব্যক্কিত্ব ও পরিবর্তনের সমষ্ি মাত্র। “০০: 
06190109110, %715101) 19 10610810011 00 6901) 11050170110) 19 
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কাল গতিশীল-মুহূর্তের পর মুহুর্ত চলে চলে তৈরী করছে অনন্ত 
মহাকাল। এই গতি যখন থামবে তখন থাকবে না কিছুই। বেস ঘড়ির 
পেগ্ুলামের উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন । 2০৮০ ৪1) 170951091 
06190100179, 8. 12)016  12)9.006100601081 00100 0008 10 700516101) 
০6 51111000008 ৪ 05105009] 095০1119000) 25 50800) 81028, 
71101 ট0011)09 2৪: 01906910650 0০0 0011069) 8100 120010061 
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1009 00015 4009510510” 0090 006 20001006106 10510701052 15016556106 
05 16100000095 06 006 10095161010 2:0501911 £1%50 0০ 00৩ 
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কাল প্রবাহ সম্পর্কে বেগ বলেছেন, “৩ 00 ০0205 20188 
8880706 90 1)010105 2:8010105 035 21005 0850 201:58506 820 
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॥.. গতিতত্্‌ | ১১১ 


19590. 006 ৪11 ৪৫ 0:06 17) 80806, ড710300৫ 0১615 7518 ৪0018 
€০ ০1991085. 810561 10 036 00911001986 06 5016190150 0: 6561 11 07৩ 
181080985 06 ০01000010, 86198) 5 
কালের গতি জীবনে ও দোল! দেঁয়। তাই জীবন গতিশীল। যা জীবিত 
তাই গতিবিশিষ্ট | “ড71২6:6-555 21005106 11555) 00616 23) 07900 
80005 10615) ৪ 5818001: 10) 10101) 0006 15 19610% 1050:1099,২ 
বের্গনর গতিতদত্বের সঙ্গে রবীন্ত্রনাথের গতিতত্বের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট । 
রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেন, জগৎ ও জীবন গভিশীল তথা পরিবর্তনশীল। 
গতিই জীবন। কাল ও গনিশীল। অতীত থেকে বর্তমান-_বর্তমান থেকে 
ভবিষ্যতে এগিয়ে চলাই জীবনের ধর্ম । | 
ঘতটুকু বর্তমান, তারেই কি বল প্রাণ? 
সে তো কেবল পলক নিমেষ। 
অতীতের মৃতভার পৃষ্টেতে রয়েছে তার 
ন1! জানি কোথায় তার শেষ ।৩ 
যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ থাক সত্বেও রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ব আর বে্গস'র গতিতত্ব 
এক নয়।, ছুই চিন্তানায়কের দৃষ্টিভঙ্গীতে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য । একজনের 
দৃষ্টি জড়-বিজ্ঞানের প্রভাবে আচ্ছন্ন, অপরজনের দৃষ্ঠি সর্বতৃতান্তরাত্মা অখণ্ড 
চৈতন্তের অনুভূতিতে স্বচ্ছ। বেরগসর গতিতত্ব গতিতেই সীমাবদ্ব-_-অফুরস্ত 
চলায়-__অনস্ত পরিবর্তনে পর্ধবদিত। রবীন্দ্রনাথের গতি ভূমানন্দ লাভের 
উদ্দেশ্রে,_-তীার গতির সমাপ্তি পুর্ণতায়,অনাদি অনস্ত অব্যয় ভূম! যিনি 
ভার মধ্যে লীন হ'য়ে সার্থক হ'য়ে ওঠায় ! 
তোমার সম্মুখ দিকে 
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে-_ 
সেথ। তুমি একা যাত্রী, অফুরস্ত এ মহা বিন্ময়।£ 
৬চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “বেগসীর গতি কেবল অফুরস্ত 





১0258031850 0০৫1৩8--025810%৩ 12৬৮০100018 
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চলা মাত্র; তাহা কোন লক্ষ্য হার নির্দি্ই নহে, কোন আনন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
নহে। এইখানে বেগ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব-_-কবি কেবল গতিতেই 
তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, তিনি আনন্দরসের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন ।”১ 

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, প্জড়বাদী বেগর্সর সহিত রবীন্দ্রনাথের 
অনুভূতি ও চিস্তার একট! মিল থাকিলেও অ-মিল আছে অনেকখানি । 
বেঙগর্ দেখিয়াছেন, একট] অফুরস্ত গতির বেগ, একটা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের 
শ্রোত। স্থষ্টির এই নিরস্তর পরিবর্তন বা রূপান্তর, এই [5০02308 একটা 
প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক ধারা মাত্ত। এই গতির মধ্যেই বের্গস সত্যের চর 
রূপ দেখিয়াছেন। কিন্তু মিট্টিক লীলাতত্বরসিক রবীন্দ্রনাথ দেখিয্াছেন এই 
গতির একটা উদ্দেশ্য ও পরিণাম । নিরবচ্ছিন্ন গতি সত্যের একট! রূপ মাত্র, 
কিন্তু তাহার চরম রূপ নয়। দ্রুত বহমান বিশ্বপ্রবাহের মধ্য দিয়াই বিরাট 
আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, মানবজীবনও সেই সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে একটা! 
বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বহন করিয়া । 

এই ভাঙা-গড়া, জন্স-মৃত্যুর মধ্য দিয় যে মানব চলিয়াছে, সে এই 
বিশ্বলীলার অংশ রূপে, এ লীলার কাগারীর সান্লিধ্য লাভ করিয়া, তাহার 
সহচর বূপে, জীবনের সার্থকতা পাইতে চায়, বার বার এই উখান-পক্তন, এই 
ছুঃখ-বেদনা, ধ্বংস-মৃত্যু অর্থহীন নয়। ইহা গভীর উদ্দেশ্বপূর্ণ লীলাময়ের 
বিশ্বলীলার সঙ্গে এক স্থরে বাধা ।*২ 

মৈত্রেমী -দেবী লিখেছেন, “দার্শনিক বার্গস গতিবেগ ও পরিবর্তনের 
প্রবাহকে একটি মূল সুত্র রূপে ধরেছেন। ত্বার মতে দার্শনিকরা যে প্ররুতির 
মূল শক্তিকে অচল, অব্যয় মনে করেন তা ভ্রমাত্মক | রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক 
নন, কবি-_কিন্ত তার সমস্ত কাব্যের ধ্বনিতে বিশ্বের গতিবেগ “বলাকা'র 
পক্ষবিস্তারে ভর করে দিগন্তে উধাও হয়েছে । সমাজে, রীতিতে, প্রথায়, 
মানবজীবনের সর্বাংশে এই চলনশীলতা তার মনোহরণ করেছে৷ তিনি চঞ্চল। 
তিনি স্থদূরের পিয়াপী। তথাপি একমেবাদ্বিতীয়ম্ব_ধিনি অজ নিত্য 
শাশ্বত, তীকেও তিনি জানেন। ঘা! চঞ্চলরূপে প্রকাশিত তারই আর এক 


১ রবিরশ্বি--বলাকা 
২ ঝ্ববীন্দ্রকাবা পরিক্রমা । 
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রূপ শ্থ্র্ে। আকাশে যে নক্ষত্র চিরস্থির তা তে নৃত্যশীল অণুপরমাণুর 
নিক্নত ঘূর্ণমান রূপ। বিপরীতের এই সমন্বয়েই যে অনস্তের বোধ তারই 
কথ। কবি সর্বশেষ পার্শনালিটি নিবন্ধে ও নানাস্থানে বলেছেন। সেদিকে 
বিচার করলে বার্গসর চেয়েও হেগেলের মতের সঙ্গে তার এঁক্য বেশী ।*১ 
এই মন্তব্যগুলি রবীন্দ্রনাথের চিস্তার ধারাবাহিকতা এবং বিচিত্র ধরণের 
সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সামপ্রস্তপুর্ণ এবং ওুঁপনিষঙ্দিক আত্মতত্বের সঙ্গে অন্বিত। 
রবীন্দ্রনাথ পুর্ণতায় বিশ্বাসী । স্থতরাং তৎকতৃক বধিত গতির লক্ষা 
অঞ্থিতীয় একের মাঝে রিলীন হ'য়ে পুর্ণতা পাওয়া । 
যে মুহূর্তে পুর্ণ তৃমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই, 
তুমি তাই ' 
পবিত্র সদাই ।২ 
গতি আমার এসে-_ 
ঠেকে যেথায় শেষে 
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার ।৩ 
এক হিসাবে এখানে ও সীমা অসীমের লীলা । “সীমা হ'তে চাঁয় অসীমের 
মাঝে হার1।” সীমার গতি অসীমের দিকে,_অসীমে লীন হওয়াই তার 
চলার উদ্দেশ্য । অসীম যেমন সীমার মাঝে ধরা দেন নিজেকে, সীমাও 
তেমনি অসীমের মাঝে আত্ম-বিসর্জনের জন্যই চির-চঞ্চল, অলীমকে পাওয়। 
অর্থাৎ অসীমের “মাঝে সীমার আত্মবিলুগ্তিই ত পুর্ণতা। সীমা তাই বাধন 
কেটে ছোটে অসীম অনস্তের উদ্দেশ্যে | 
যেয়ে। না যেয়ে। না বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন 
কোথা সে বন্ধন 
সীম ধা করিবে সীমারে। 
সংসারে বাবারই বন্যা, ভীত্রবেগে চলে পরপারে 
এ পারের সব কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাপাক্কে 


কাদায়ে হাসায়ে ।£ 
১ বিধসভার রবীননাখ, কাস পৃঃ ১৯৮ | 
২ বলাকা--৮ | ৩ গীতাঁলি--১** | 


৪ পরিশেষ-ধাবষান । 
৮ 
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গতি-তত্ব সম্পর্কে ভারতের জ্ঞান বন প্রাচীন । গতির উপাসনা এদেশে 
বহু প্রাচীন। বেদ-উপনিষদে গতি-তত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে । রবীন্দ্রনাথের 
গতির উপাসনা বেদ-উপনিষদের প্রভাব সঞ্জাত। খখেদে গতির কথা আছে। 
“চরস্তি যন্নভস্‌ স্থুরাপঃ1”১ যে জল প্রবাহিত হয় তাঁকেই বলে নদী,_ষে 
জল স্থির গতিহীন, তাঁকেই বলে জল ( আপ)। 

পুর্বোন্ধত “ছুই উপমা” কবিতাটির শ্রোতশ্বতী এবং শ্লোতোহীনা নদীর 
উপম! এই খক্মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি । খণেদ অন্ন্র বলেছেন, 

শতমিন্ন, শরদে। অস্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা 
জরসং তনৃনাং। 
পুত্রাসে যন্ত্র পিতরে। ভবস্তি মা নে 
মধ্যা বীরিষতাযু্স্তা ॥২ 

_হে দেবগণ, যে অবস্থায় আমাদিগের শরীর সমূহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির 
জরাকে আনয়ন করিতেছেন, যে অবস্থায় প্রতিপালনীয় পুত্রগণ প্রতিপালক 
পিতৃন্থানীয় হইতেছে ; সেই অবস্থাতেই বহুসংখ্যক শরৎকাল ক্ষিগ্রগতিতে 
অলক্ষিতে চলিয়! যাইতেছে; আমাদিগের ক্ষয়শীল আযুর মধ্যে, হে দেবগণ, 
আমাদিগের প্রতি বিক্বপ হইবেন ন1।৩ 

এই মন্ত্রটতে কাল প্রবাহের উল্লেখ পাচ্ছি। ব্রহ্মবাদিনী বাক বলছেন, 
“অহ্‌ং রুপ্রেভিরবন্থভিশ্রম্যহমাদিত্যৈুত বিশ্বদেবৈঃ।-_আমি রুত্্র, বনু, আদিত্য 
এবং বিশ্বদেবতাঁর রূপে বিচরণ করি। “অহং বাত. ইব প্রবামি।” আমি. 
বাসর মতই বেগে প্রবাহিত হই। এখানে ও গতির জান স্পষ্ট । অথর্ববেদেও 
রয়েছে কালপ্রবাহের কথ! | বলাকার কাল-প্রবাহের কল্পনায় খখেদের পুর্বোক্ত 
মন্ত্রটর এবং অথর্ববেদের নিয়োদ্ধত মন্ত্রের প্রেরণা সক্রিয় ব'লে মনে হয়। 
বযলাকার ৮নং কবিতায় কালকে নদীক্ধপে কল্পনার মূলে পূর্বোক্ত খক্টির 
€ ৫1৪৭1৫ ) প্রভীব থাকাও বিচিত্র নয় । অধর্ধবেদের যন্ত্র ছুটি £ 

কালো বহতি সধরশ্রিঃ সহআক্ষো অজরে! ভূরিরেতভাঃ | 
তমারোহস্তি কৰয়ো বিপশ্চিত স্তশ্থ চক্রা ভূবনানি বিশ্ব ॥ 
১ খাখের--৫18৭।৫ ৰ 
২ খঙেদ--১।৮৯1৮। 


৩ . অগুবাদ-স্প্রুখাদাস লাহিড়ী । 
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সগ্তচক্রান্‌ বহতি কাল এব সপ্তান্ত নাভিরমৃতং স্ক্ষঃ| 
ম ইম। বিশ্বা ভুবনান্তঞৎ কাল: স ঈয়তে প্রথমে! স্থ দেবঃ 1১ 
_ সগ্তরশ্মি বিশিষ্ট ( সপ্তরজ্ছু বন্ধ) সহল্রলোচন জবরারহিত প্রভূত শক্তিশালী 
কালকূপ অশ্ব প্রবাহিত (ধাবিত) হচ্ছে। জ্ঞানী দরষ্টাগণ তাতে আরোহণ 
করেন, তার গন্তব্যস্থল বিশ্বভৃবন। কাল সপ্ুচক্র (খতু)বহছন করে। এর 
নাভি সাতটি। এর অক্ষ অমৃত। সেই প্রথম দেবত। কাল, এই বিশ্বভৃবন 
ব্যাঞ্ধ করে গমন করেন । 
গতির জ্ঞান এর থেকে তীত্র এবং গভীর আর কোথায় পাওয়া যাবে? 
জ্ঞানী দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কালরপ অঙ্থে আরোহণ করে যুগ যুগাস্তর পরিক্রমণ 
করে চলেছেন। কবি বল্ছেন ঃ 
অনেক কালের যাত্রা আমার 
অনেক দূরের পথে, 
প্রথম বাহির হয়েছিলেম 
প্রথম আলোর রথে। 
গ্রহে তারায় ৰেকে বেঁকে 
পথের চিহ্ন এলেম একে 
কত যে লোক-লোকাস্তরের 
অরণ্যে পর্বতে ॥২ 
সকল পদার্থই গতিশীল । স্থির নয় কেউই । অথর্ববেদ বলছেন : 
কথং বাতো। নেলয়তি 
কথং ন রমতে মনঃ। 
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ সম্ভী- 
নেলয়তি কদীচনঃ 3 
--বামু কেন স্থির থাকে নাঃ_মন কেন স্থির থেকে আনন্দ পায় লা।_- 
বত্যকে লাভ করবার উদ্দেশ্থেই কি জল কখনও স্থির থাকে না? 


১ অথবহ্--১৯।২৩:১--২। 
২ . গীতিমালা-১৪। .. 
* অথর্ববো--১০1৭।৩৭ 


১১৬ | রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


এখানে গতির উদ্দেস্ত সত্য বা পুর্ণ তাকে লাভ করা,_-অহেতুক চলা নয়? 
মন তাই স্থির থেকে আনন্দ পায় না। 

খাখেদীয় এতরেয় ব্রাহ্দণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয় খণ্ডে গতিবাদের 
জয়গান করা হয়েছে । এতরেয় ব্রাঙ্ষণের এই চরৈবেতি" মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের 
জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ূ 

বরুণের কোপে উদরী-রোগে আক্রান্ত পিতা হুরিশ্চন্দরকে দেখবার জন 
রোহিত যখন .অরণ্য থেকে গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রাহ্ষণবেশে' 


রোহিতকে উপদেশ দিলেন £ 


পাপো নুষদ্ধবরে৷ জন 
ইন্জ্র ইচ্চরতঃ সখ 
চরৈবেতি চরৈবেতি | 


_ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গতি হারালে পাপে লিপ্ত হন (তুচ্ছ হয়ে ধান), ইক্ক্র 
(পরমেশ্বর ) গতিশীল ব্যক্তির সখ । সুতরাং চলো, আগে চলো। 


রোহিত এক বৎসর অরণ্যে ভ্রমণ করলেন। তারপর তিনি অরণা থেকে 
গ্রামে যাত্রা করলেন। ইন্দ্র পুরুষ রূপে রোহিতকে বললেন £ 


পুম্পিন্যৌ চরতো জজ্মে 
ভূষ্ণরাত্ম! ফলগ্রহিঃ 
শেরেইন্ত সর্বে পাপ.মানঃ 
শ্রমেণ প্রপথে হতা 
শ্রৈবেতি চরৈবেতি ॥ 


চলম্ত ব্যক্তির জজ্ঘাঘয় পুষ্পযুক্ত হয় [ যেমন পুষ্পযুক্ত বৃক্ষ ব1! লত। সুগন্ধি 
হওয়ায় সেবনীয় হয়, সেইরূপ চলস্ত ব্যক্তির জজ্ঘ। শ্রম জয় করার জন্তু 
শ্লাঘ্য হয় ]। চলস্ত ব্যক্তির বধিষু। অত (আরোগ!কূপ ) ফললাভ করে। 
এই গমননীল ব্যক্তির সকল পাপ প্রকষ্টপথে € তীর্ঘযান্রা 'দেবদর্শনাদি ছ্বার1 ) 
শ্রমের দ্বারা ধ্বংস হয়ে শায়িত হয়। [ যেমন শাসিত পুরুষ কৃষিবাণিজ্যা্গি 
দ্বকর্ম-সাধনে অক্ষম, তেমনি গতি-লবধ পুশ্য দ্বার বিনষ্ট-পাপ পাপীকে নরক 
প্রবেশ করাতে অসমর্থ হম । ] অতএব চলো--চলো। 


ষ্ঠ 11 
৬ ১৮ 
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গতিতত্ব ১১৭ 


এক বৎসর অরণ্যে ভ্রমণ করার পর গ্রামে এলে ক্রাক্ষণবেশী ইন্দ্র বললেন : 
আস্তে ভগ আসীনস্ো- 
দবন্তিঠতি তিষ্ঠতঃ | 
শেতে নিপগ্ঠমানস্য 
চরতি চরতো। ভগ- 
শ্টরৈবেতি চরৈবেতি ॥ 

_ স্থির (উপবিষ্ট) ব্যক্তির সৌভাগ্যও স্থির খাকে (বধিত হয় না)। 
উপবেশন ত্যাগ ক'রে উত্থানে উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্যও উধ্বদুখী (বৃদ্ধি উন্মুখ ) 
হয়। নিশ্টেষ্ট (ভূমিতে শয়নকারী ) ব্যক্তির 'ভাগ্যও শয়ন করে (নিদ্রিত 
হুয়; অর্থাৎ বিনষ্ট হয় )। চলস্ত ব্যক্তির ভাগ্য চলতে থাকে (অর্থাৎ দিন দিন 
বধিত হয় )। অতএব চলো, চলো । 

অবশেষে বদরাস্তে ইন্দ্র রোহিতের কাছে গতি-ধর্ষের ফলশ্রুতি ঘোষণা 
করেছেন ঃ 

চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি 
চরস্ত, ব্বাতুমুদু্ঘরং 
স্র্বন্য পঞ্ঠ শ্রেমাণং 
যোন তন্ত্রয়তে চরং 
শ্৮রৈবেতি চরৈবেতি ॥ 

চলতে চলতে মধু (বৃক্ষাগ্রেন্থিত মধুচক্র থেকে মধু অথব। অমৃত ) লাভ 
শ্থয়। চলতে চলতে স্বাছু উদৃগ্বর ( ফল বিশেষ ) লাভ হয়। দেখ, সু সর্বন্র 
“পরিভ্রমণ করেও অনল থাকেন বলেই তিনি শ্রেষ্ঠ ( জগছ্ছরেণ্য )। অতএব 
চলো) এগিয়ে চলে! । 

ধষির এই গতি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি কি শুনতে পাই না রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 
খন কবি আমাদের আহ্বান করেন উদাত্ত-গভীর হ্বরে এগিয়ে যাবার জন্ক ? 

আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই, 

পড়ে থাকা পিছে, মরে থাক] মিছে, 
নেঁচে মরে কী বা! ফল ভাই। 

আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই ॥ * | 


১১৮ রবীন্দ্র সাহিত্যের আর্য প্রভাব 


দেখো বাসী যায়, জয়গান গায়, 
রাজপথে গলাগলি, 
এ আননন্বরে, কে রয়েছে ঘরে 
কোণে করে দলাদলি ! 


বিপুল এ ধরা চঞ্চল লময় 
মহাবেগবান মানবহাদয় 


যার বলে আছে তারা বড়ো নয়, নর 
ছাড়ো! ছাড়ো মিছে ছল ভাই । 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই ॥ 
আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের বাধবে। 
রইলো ধার। পিছনটানে কাদবে ভার! কাদবে ॥ 
কবির কাছে গতিহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর | 
শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি।' 

বাল্যকাল ধেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গতির জ্ঞান স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে 

প্রভাত সংগীতে নিদ্রাভঙ্গের পরেই কবি ঘোষণা করেছেন, 
«শিখর হইতে শিখরে ছুটিব 
ভূধর হতে ভূধরে লুটিব |” 

'সোনারতরী*র কবি অন্থভব করেছেন পৃথিবীর গতির সঙ্গে মিশিয়ে 
রয়েছে তার* চির-চঞ্চল সত্তার গতি। সৃষ্টির উষ। থেকে তিনি সুর্য পরিক্রমা 
ক'রে চলেছেন পৃথিবীর প্রাণসত্বায় মিশে থেকে ( বন্থদ্ধরা )। “নিরুদ্দেশ 
যাত্সা»তও কবি যাত্রা করেছেন অসীম সৌন্দর্কে ধরবার জন্তে। 'মানসী*র- 
কবিতাতে ও গতির আকুলতা। 

গতির দোলা লেগেছে কবির চিত্তে । তিনি চলেছেন ছুটে । তার "চরণে 
বাটিক গতি'। তিনি চিরদিনের ধাজী। যুগ যুগীস্তর ধরে চলেছেন তিনি” 
তার অক্লান্ত গতির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। রূপে কূপে প্রাণে প্রাণে 
তার গতি সর্বভূতের অস্তরণত্যা হ'য়ে। 

যুগে ঘুগে এসেছি চলিয়া 
ক্থলিয়। ্খলিয়! 





১ স্বদেশ... ১৮, 
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চুপে চুপে 
রূপ হতে রূপে 


প্রাণ হতে প্রাণে ।৯ 
যুগ যুগ ধরে চলছে কবির পথ চলা; সীমাহীন এই পথ,_এ পথের আদি 
নেই, অস্ত নেই। অনাদি কাল থেকে পথ চলতে চলতে এখন তিনি বর্তমান 
কালের ঘাটে এসে তরী ভিড়িয়েছেন। 
যেন যাত্রী আমি অতিদুর ভাবী কাল হ'তে 
মন্ত্র বলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্লের শ্রোতে 
অকম্মাৎ উত্তরিণু বর্তমান শতাবীর ঘাটে 
_ যেন এই মুহূর্তেই ।২ 
কবির এই অনস্তকালের ধান্রায় কখনও কোন বাধ! তিনি স্বীকার 
করবেন না। 
যাত্রী আমি ওরে 
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে 
ুঃখ স্থখের বাধন সবই মিছে, 
কাধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে 
বিষয়বোঝ। টানে আমায় নীচে 
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ষাবে পড়ে ।৩ 
কবির যাত্রা যে অনস্তকালের-__-আত্মারপে, জীবনধারা বেক্কে তিনি ষে 
মর্তভূমিতে রবীন্দ্রনাথ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন-_-এই ভাবটা সুন্দর ভাবে 


পরিশ্ফুটিত হয়েছে গীতাঞ্জলির একটি গানে £ 

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে__ 
সে তে৷। আজকে নয়। 

ভূলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে-- 
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়। 
ঝারণা যেমন বাহিরে যায়, 
জানে না সে কাহারে চায়, 

১ বলাকা--৮। ২ প্রাভিক--১৫। 


৩ গীতাঞ্জজি,--১১৭। 


১২০ রবীন্্র লাহিতেযর আর্য গ্রভাব 


তেমনি করে ধেয়ে এলেম 
জীবনধার] বেয়ে 
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয় | 
কতই নামে ডেকেছি যে 
কতই ছবি একেছি যে 
কোন্‌ আনন্দে চলেছি, তাঁর 
ঠিকানা না পেয়ে_ 
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয় । 
পুণ্প যেমন আলোর লাগি 
না জেনে রাত কাটায় জাগি, 
তেমনি তোমার আশায় আশায় 
হৃদয় গেছে ছেয়ে 
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।* 
হুদুরের আহ্বান চিরদিনই কবির মনকে চঞ্চল ক'রে তোলে । দূরের ডাকে 
কবির জীবন-তরী বর্তমানের ঘাট ছাড়িয়ে আবার ভালবে কাল-শ্রোতে-__ 
'অনস্ত ভবিষ্যতের দ্রকে-_-কত যুগ যুগাস্তর যাবে পেরিয়ে । 
ওরে যাত্রী, ষেতে হবে বহুদূর দেশে 
কিসের চিস্তা করিস পথ শেষে__ 
কোন দুঃখে কাদে প্রাণ।২ 


যাত্রী আমি ওরে 
যা কিছু ভার যাবে সকল সরে 
আকাশ আমায় ডাকে দুরের পানে 
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে 
সকাল সাঝে পরাণ মম টানে 
কাহার বীশী এমন গভীর ম্বরে ।৩ 
. ১1 গীতাঞ্জলি--৬৫. 


২ চৈতালী--বত্রী। 
ও নীতাগ্রলি”-১১৭ | 
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বাছির হলেম কবে লে নাই মনে 
যাত্রা আমার চলার পাকে 
এই পথেরই বাকে ঝধাকে 
নতুন হ'লো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।১ 
রবীন্ত্রনাথের এই রূপে রূপে নৃতন হয়ে চলার অন্ুন্নপ ভাবন1 উপনিষদেও 
রয়েছে। 
“যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃন্থত ম্‌।”২ 
এই যে কিছু জগৎ ( গতিশীল) সমস্তই প্রাণ (ত্রন্ষ) থেকে নিঃস্ত হয়ে 
প্রাণ-সত্তায় কম্পিত হচ্ছে। 
উপনিষদে এই চলারই কথা । উপনিষৎ বলেন, আত্মা গতিশীল। ডিনি 
স্থির হ/য়েও দ্রতগামী-_সর্বব্যাপী । 
“আসীনো! দূরং ভ্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ। 
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো 
নৈনদ্দেবা আপ্র,বন্‌ পুর্বমর্ষৎ। 
তদ্ধাবতোহন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ 


তস্থিন্নাপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৩ 
-_সেই আত্মা এক এবং অচঞ্চল, অথচ মন অপেক্ষাও অধিকতর গতিশীল । 
এইজন্য দেবতাগণ ( ইক্দ্িয়গণ ) তাকে প্রাঞ্ধ হ'তে পারে না। তিনি নিশ্চল 
হয়েও ভ্রতগমনশীল অন্য সকলকে অতিক্রম করেন। মাতরিশ্বা ( হিরণ্যগর্ভ ) 
তার সাহায্যে কর্মফল সম্পাদন করেন (অথবা বাধু তার মধ্যেই জল ধারণ 
ক'রে থাকেন )। 
“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীত11”৪-_হস্তপদ না থাকলেও তিনি ভ্রুতগামী 
-সর্বগ্রীহী ৷ 
তদদেজতি তনৈজতি তদ্দ,রে তথস্তিকে 
তদদস্তরস্য সর্বস্ত তহু সর্বস্যান্ত বাহৃতঃ |€ 
১ গীতাজি--৮৩। 
২ কঠ-_-২২২১। 
৩ ঈশ-- ৪1. 


৪ গেতাখতযর-- ৩১৯ । 
€ ঈশ--4। 
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তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দুরে, তিনি নিকটে | তিনি সর্বজগতের 
অন্তরে ও বাহিরে । 
স পধগাচ্ছুক্রমকা ়মত্রণম” 
নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্বম্‌ ১ 
_স্ুল ও হুক্মপ শরীরশূন্ট শুদ্ধ নিষ্পাপ জ্যোতির্ময় সর্বোপরি বর্তমান এবং হ্তন্ং 
প্রকাশ পরমাত্ম! সমস্ত বন্ধ ব্যাপ্ত ক'রে আছেন। 
এতশম্মিন্‌ প্রাণে মমপিতম্‌। 
প্রাণঃ প্রাণেন যাতি ॥২ 
এ সমস্তই প্রাণে সমপিত আছে। প্রাণ প্রাণের সাহাষ্যে গমন করে। 
সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহস্তে 
তশম্মিন্‌ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচন্রে ॥৩ 
সকল সম্ভার ( সর্ব-আজীবে ) সকল আধারে এই বৃহৎ ব্র্মচক্রে আত্মা" 
ভ্রমণ করেন। | 
উপনিষদে বায়ুকে বলা হয়েছে যজ্ঞস্বন্রপ, কারণ বায়ু গতিশীল । 
“এষ হ বৈ যজ্ঞে! যোহয়ং পবতে এষ হ ষন্সিদং 
সর্বং পুনাঁতি ; ঘদেষ যক্ষিদং সর্বং পুণা'তিঃ তশ্মাদেষ যজ্ঞ; 1৮৪ 
_ ইহাই যজ্ঞ স্বরূপ, এই ধাহা পবিত্রতা সম্পাদন পুর্বক গমন করিত্তেছে। 
কেন না, এই বাযুই চলিতে চলিতে এই সমস্ত জগৎ পবিত্র করিয়। থাকে। 
ঘেহেতু বায়ু প্রবাহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ কে পবিত্র করে, সেই হেতুই ইহা' 
যজ্ঞ হ্বরূপ | 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণ স্থ্যের গমনষীলতার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্নোপন্ষিদধে 
ও ন্ূর্ধের গতিশীলতার কথ! বলা হয়েছে । 
*তমন্তরীক্ষে চরসি হুর্যন্ং জ্যোতিষাং পতিঃ 1৮৩ 


বির 2? 
২ ছান্সোগা--৭1১৫।১। 
্বেতাখতর---১।৬। 

৪ ছান্দোগ্য--$ অঃ ১৬ খঃ১ ১। 

. ' অনুবাদ --*£ূ্গ।চরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ । 
৬. প্রশ্থ--২1১* 1 


ও 


৪ 
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উপনিষদ "হংস” শব্ধের অর্থ হ্র্ঘ । হুর্যকে 'হংস বলার মধ্যে ও হুর্ধের 
গতিশীলতার কথাটি অঙ্ুস্যত আছে। “হস্ত গচ্ছস্তি ইতি হংসং ( সায়ন) 
_“হুৎস? শষের অর্থই গতিশল। প্রাণ বা আত্ম। ও “হংস' শব্বের দ্বার! 
অভিহিত হয়েছেন। “হস্তি গচ্ছতি কৃত শরীরং ব্যাপ্য বর্তত ইতি হুংসঃ 
প্রাণঃ* (লায়ন )। 

গতিশীলতায় বিশ্বাস আমাদের দেশে এমন ব্যাপক যে পৃথিবীর নামকরণের 
মধ্যেই পৃথিবীর গতির ইঙ্গিতটি হুম্পষ্ট ভাবে রয়ে গেছে। যে গমন করে 
সেই জগৎ (গম+ক্কিপ ); যা সংস্থত বা আবত্তিত হয় তাই সংসার (সং 
য়তে ইতি সংসারঃ) | ৃ্‌ 

গতির অগ্থিত্ব সর্বস্রই। গতিই জীবন-_গতিই আত্মা-গতিই জগৎ 
গতিশীল সুর্য বায়ু গ্রহ নক্ষত্র সবই । কিন্তু গতি শ্তন্ধ হ'লে জগতের খঅনিবার্ধ 
ধবংস,_-সকল অস্তিত্বের বিলুপ্তি । 

অধর্ব বেদ বলছেন, 

একং পাদং নোৎ্খিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্‌ 
যদক্গ স সমুৎখিদেক্গৈবাগ্য ন স্বঃ স্যান্স রাত্রী 
নাহঃ স্যান্স বুচ্ছেৎ কদাচন ॥১ 

হুূর্ধ (বা আত্মা ) আকাশ সলিল (পাঞ্চভৌতিক দেহ) থেকে একটি পা 
তুলে নিলেই সুর্ধের (আত্মার ) ভ্রমণ থেমে যাবে । যদি তিনি গতি বন্ধ করে 
স্থির হন তা হলে আজ বলে কিছু থাকবে না, রাত্রি থাকবে না, দিন থাকবে 
না, উষার প্রকাশ ও হবে না। (বুচ্ছন্নং__-উষসঃ প্রাহর্ভাবঃ _সায়ন ) 

কালের গতি রুদ্ধ হ'লে যে অবস্থা হবে তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “উচ্ছিয়া 
উঠিবে বিশ্ব পু্জ পু্জ বস্তর পর্বতে |” 

রবীন্দ্রনাথের গতি সম্পকিত চিন্তা এবং গতিবাদের কাবািক ফপায়ণ 
ভারভীম্ন চিস্তাধারাই উত্তরাধিকার । 

বেদ-উপনিষদের গতিতত্ব ঘে রবীন্দ্র-চিত্বকে প্রভাবিত করেছে তাতে 
সন্দেহের অবকাশ নেই। কবির গতিতত্ব যে ভারতীয় চিস্তাধারারই অনুস্থতি 
তার প্রমাগ মিলবে আচার্ধ ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক উদ্ধত কবির উক্তি 
গুলিতে । | 

১ গধর্ব বেদ---১১।৬.২১। 
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“আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। আমর! জক্মাস্তর বাদী। 
এ দেশে গতির ইঙ্গিতই সর্ব । মৃত আমাদের শাঙ্বত গতিপথের বার খুলে 
দেয়। যে চলতে চায় নাঁ, তাকেও মৃত] লোক-লোকাস্তরে ঠেলে নিয়ে 
যায়।”১ ৰ 

“আমার রক্তে সেই গতির ডাক আছে। এখন হয়ত সবাই বলবেন, এই 
ডাকটি আমর! পশ্চিমের মনীষীদের কাছে ছাড়া আর কোথাও পেতে পারিনে । 
কিন্তু আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন থেকেই আমি গতির জন্য পাগল। 
পরে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় হয়ত সেই ভিতরের ডাকটি আর কিছু 
শক্তি লাভ করেছে, কিস্ত আসলে সেই আগে চলার ব্যাকুলতাটা আমাদের 
জন্মগত জিনিস। এখন দেখছি এট! আমাদের গ্রাচীন মনীষীদের চিরদিনের 
বাণী।”ং 

“প্রতিদিনই দেখছি বীজ থেকে অস্কুরে, অস্কুর হতে বৃক্ষে বৃক্ষ হতে ফুলে, 
ফুল হতে ফলে, ফল হতে বীজে ভ্রমাগতই চলচে প্রাণের যাত্সা। জীরনে 
মরণে সর্বভাবে আমর! গতি ও যাত্রারই লীল1 দেখছি। কাঁজেই আমাদের 
গতির প্রতি শ্রদ্ধা আসা কিছু অদ্ভূত কথা নয়। তারপর এই যুগেও পাশ্চাত্য 
নানা চিন্তা ও আমাদের মনকে ক্রমাগত নাড়া দিচ্ছে। তবে দেখা যাচ্চে 
আমাদের দেশেও গতির তাগিদ কোনদিন কম ছিল না। আমাদের দেশেই 
তার আদি স্থান ।”৩ 

“মোট কথ। গতিই আমার ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা। 
ব্লাকাতেও সেই গতিরই জয় গান কর! হয়েছে ।” 

আচার্য দেন লিখিত কবিকৃত উক্ভি গুলি আর কোন সন্দেহের অবকাশ 
রাখে না ঘে পাশ্চাত্য মনীষীদের গতিতত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট জান 
থাকা সত্বেও তার গতিতত্ব ভারতের যুগযুগাস্তের সাধনালঞ্ধ হথমহান্‌ 
এঁতিহরই নব রূপায়ণ। বিশ্ব ত্রদ্ষাণ্ডের গতিবেগ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, 
_ নিজের জীবনে তার স্পন্দন ও অন্থভব করেছেন, নিজের অনস্তকাঁল চলার 

১ নিবেধন,-বলাক| কাধা গরিক্রম]। 

ত্র ঞ 
*» এ রী 
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কথাও বারংবার ব্যক্ত করেছেন, চল! ছাড়া বাচার উপায় নেই, এ কথাও 
বার বার বলেছেন। কবির অস্তরতম জীবন-দেবতা যিনি অসীম, অনস্তভূম 
বিশ্বদেবতায় পরিণত,_-তিনিও গণ্িশীলা চঞ্চল গামিনী। 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্র বূপিণী। 
সা সং সা সঃ 
ছ্যলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে 
তুমি চঞ্চল গামিনী। ১ 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাসী । তার 

গতি সার্থক হয় তখনই যখন সে পায় পুর্ণের পরশ । গতির সার্থকতা পুর্ণের 
মধ্যে আত্ম বিসর্জনে-__-এ তত্ব ভারতীয় মনীষ। সাধনার দ্বারা লাভ করেছে বহু 
শতাব্দী পুর্বে । অধথর্ববেদ বলছেন £ 

পুরণকুস্তে'ধিকাল আহিতস্তং পশ্ঠামে! বহুধা হু সম্তঃ। 

স ইম! বিশ্বা ভূবনানি প্রত্যং কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্‌ ॥২ 
সর্বব্যাপ্ত ( দিন-রান্রি-মাস-বর্ষরূপে নিত্য অনবচ্ছিন্ন ) কাল কুস্তের ম্যায় পুর্ণ। 
সেই কালকে আমর] সৎপুরুষগণ দিনরাত্রি ভেদে অনুভব করি ( অথবা পরমাত্ম, 
স্বরূপ কালকে শ্রবণ মননাদির দ্বার! সাক্ষাৎ করি )। সেই কাল ( আতত্মম্বরূপ ) 
এই পরিদৃশ্তমান বিশ্ব-তুবন ব্যাপ্ত ক'রে (প্রত্যঙ,) আছেন। বিজ্ঞব্যক্তি 
বলেন, সেই কাল উৎকষ্ট (সুখ-দুঃখ রহিত ) আকাশে পরমানন্দরূপে স্বম্বরূপে 
বর্তমান । 

রবীন্দ্রনাথের কাল ও হয়, পুর্ণ। সেখানে পৌঁছে তবে গতির 
চবিতার্থত। । 
ষে মুহুর্তে পুর্ণ তুমি সে মুছূর্তে কিছু তব নাই, 
তুমি তাই 
পবিশ্র সদাই ।৩ 


১ চিত্রা--চিত্রা। 
২ অথর্ব--১৫।৫৩।৩। 
৩ ব্লাকা--৮। 


১২৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ গ্রভাব 


কবি বলছেন, “কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি পঞ্গিণাম কোথাও নেই। এমন 
একটা অডভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে 
সংসারে থাকতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে ধার! উপলব্ধি করেছে 
তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে। 
স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন 
দুর্ভাগা আর কি হতে পারে ।”১ 
কবির যুগ-যুগাস্তের চল! সে ত পুর্ণন্বকূপ কালকে জানার এবং পাওয়ার 
আনন্দেই। কবি বলেন £ 
কতই নামে ডেকেছি যে 
কতই ছবি এ'কেছি যে 
কোন আনন্দে চলেছি তার 
ঠিকানা না পেয়ে__ 
নে তে৷ আজকে নয়ঃ সে আজকে নয়।২ 
কখনও কবির অস্থভবে কালের শীম! হারিয়ে যায় কালপ্রবাহের অনন্ত 
পারাবারে কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। 
ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা, 
অনস্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর। 
ব্যাণ্চি হার! শুন্তসিদ্ধু, শুধু যেন এক বিন্দু 
গাঢ়তম অনস্ত কালিমা 
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু পারাবার ।৩ 
ঠিক এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে বিষুপুরাণের একটি ঞ্লোকে ঃ 
অনাদি্গবান্‌ কালে নাস্বোইন্ত দ্বিজ বিদ্যতে। 
অব্যচ্ছিন্নান্ততস্তবেতে সর্গস্থিত্যন্ত সংযমাঃ |৪ 
--হে দ্বিজ, কালকগী ভগবান অনাদি--তার অস্তও নেই। এই কালে হছটি 
স্থিতি লয় অ্বব্যচ্ছিন্ন--অর্থাৎ প্রবাহরূপে অবিরত চলেছে । 
১ পাওয়া-শান্িনিকেন। 
২. দীভাগ্রলি--৬৫ |. 
৩ মরণ গ্ষপ--মনসী | .. 
রি 


৪ বিষ পূরাপ--২1২৬। 


গতিতত্ব ১২৭ 


কবির ঈশ্বর ও ত পরিপূর্ণ নিত্য- মহাকালের অনুনূপ । 
"তিনি শাস্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্। শাস্তম বলতে এ বোঝায় না যে সেখানে 
গতির সংশ্রব নেই॥ সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শাস্তিতে এঁক্যলাভ 
করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রাগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের 
গতি পরস্পরকে কাটতে চায়; কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তার মধ্যে অবিরুদ্ধ 
বলেই তিনি শাস্তম্।”১ 
“এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহ-তারা-নক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, 
কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না, সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো 
পৃথিবীতে নেই। একটি পরমা গতি আছে, :ঘ1 আমারও গতি, পৃথিবীরও 
গতি; সুর্যেরও গতি |. 
তাই আমি বলছি, আমার পরম! গতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ 
গতির মধ্যেই সেই পরম! গতি আছেন ।.'*."*আমার শরীরের সকল চল]! এবং 
আমার মনের সকল চেষ্টার ধিনি পরম! গতি তিনি হচ্ছেন এষঃ এই ইনি। 
সেই গতির কেন্দ্র দুরে নয়-_এই-যে এইখানেই । 
সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অস্তরাত্বার উপরে ত্তন্ধ করে 
রেখেছি। সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, কেবল নিন্তন্ধ নিবিড় তোমার 
আনন্দ রয়েছে ।”২ 
রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পুর্ণতার আদর্শকে সর্বস্রই অন্গভব করেছেন। তিনি 
লিখেছেন, «পরিপুর্ণতার প্রতি ভারতবর্ধের একটি প্রাণের আকাঙ্া আছে। 
ইহাকে সে বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই। ইহাকেই সে 
যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে।”৩. 
অন্তত্র লিখেছেন, “ভারতবর্ধও একদিন মানুষের পুর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি 
করবার জন্তে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ 
যান্গুষের ছবিটি দেখেছিল ।”* রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রামায়ণের রামচন্জর পুর্ণ 
মঙ্ুক্ত্থের প্রতীক । বাম্তবিকই ভারতবর্ষের সাধনা পরিপুর্ণতারই সাধনা। 
১ "ও-_-শান্তিনিকেতন। 
২ প্রার্থনা” শান্তিনিকেতন । 
৩ রামায়ণ প্রাচীন সাহিত্য । 
(& . বিবোষ--শাঙ্জিনিকেতন। 


১২৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


উপনিষদের ব্রহ্ম যেমন পুর্ণন্বরূপ-_ পুরাণ ও তঙ্্রের দেবদেবীর1ও তেমনি সীমার 
বাধনে বদ্ধ অলীম, পুর্ণকায়? রামায়ণের রামচন্দ্র এবং মহাভারতের তথ 
গীতার শ্্রীরুষ্ণ তেমনি পুর্ণতার প্রতিমূতি। রবীন্দ্রনাথের কাল যে পূর্ণন্বরূপ 
হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রা ধধির চিরদিনের 
কামন। £ | 
সমসতো মা সদ্গময়, 
তমসোমাজ্যোতিরগময় 
যুত্যোর্মামৃুতং গময় | 

রবীন্দ্রনাথের যা! ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে-_অল্প থেকে ভূমায়, যা! ক্ষুদ্র, ঝা স্ক্প__ 
তা সংকীর্ণ তাতে কবি-চিত্ত তুষ্ট হ'তে পারে না কখনও। কবির ম্বদেশপ্রেম 
তাই বৃহতের সংস্পর্শে বিশ্বপ্রেমে রূপাস্তরিত হয়, ত্বজাতি-গ্রীতি বিশ্বমানবতায় 
সার্থকত। পায়, "জীবন দেবতা” পরিণত হন বিশ্বর্দেবতায়। শ্রুতি বলেন, 

“যো বৈ ভূমা তৎ স্থখম্, নাল্লে স্থখমন্তি, ভূমৈব স্থুখং ভূমাত্বেব 
বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।৮২ 

ভূমা এবং অল্পের মধ্যে পার্থকা নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রুতি বলেছেন, প্যত্র 
নান্যৎ পশ্তি, নান্ুচ্ছণোতি, নান্তৎ বিজানাতি তদল্লং-_যো৷ বৈ ভূমা তদমৃত্তম্‌ 
যদল্পং তন্র্ত্যম্‌।৮৩ 

_যৎ স্বরূপে অন্য দর্শন নাই, অন্য শ্রবণ নাই, অন্য বিজ্ঞান নাই--অর্থাৎ, 
কোন প্রকারের ভেদ ব্যবহারের উপযোগ নাই,__সেই স্বরূপই ভূম] অর্থাৎ 
ব্রন্ষ। আর যাহাতে যৎগ্বরূপে অন্য দর্শন হয়, ভেদ দর্শন ব1 নান। জ্ঞান হয় 
অর্থাৎ বহু অনাত্ম পদার্থ ৃষ্ট শ্রুত ও বিজ্ঞাত হয়ঃ তাহ ভূম1 নহে, তাহা অল্প। 
ধাহা ভূমা তাহাই অমৃত অর্থাৎ অনশ্বর বা নিত্য, আর যাহা অল্প অর্থাৎ 
পরিচ্ছিন্ন তাহাই মর্ত্য নশ্বর বা অনিত্য |” | 

ভূমার পথে যাত্রার আকাজ্ষ। রবীন্দ্রনাথের চিরদিন। ছোট জীবনের 
মোহ ত্যাগ করে বড় জীবনকে লাভ করতে তিনি সতত ব্যাকুল। 


॥ 


১ বৃহদায়ণ্যক-- ১।৩।২৮ 

২ ছ্বান্দোগ্য ৭ অ, ২৩ ঘঃ। 
৩. ৭ আ. ২ ঘঃ। 

৪. অনুবাদ--$হুর্গীচরণ সাংখাবেবাস্বতীর্ঘ। 


গতিতত্ব ১২৯ 


নিমেষতরে ইচ্ছা করে 
বিকট উল্লাসে 
সকল টুটে যাইতে ছুটে 
জীহন উচ্ছ'াসে-_ 
শৃন্ত ব্যোম অপরিমাণ 
মছ্যপম করিতে পান 
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ 
উধ্ব নীলাকাশে । 
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে 
আমবন চায়ে 
সুপ্ত হঃয়ে লুপ্ত হয়ে 
গু গৃহবাসে 1, 
ভূমাঁকে পরিত্যাগ ক'রে অল্পে ষিনি থাকেন তুষ্ট,_বৃহৎ জগৎ ত্যাগ ক'রে 
আপনার সংকীণ-স্বার্থকে আশ্রয় করেন তাঁর জীবন মূল্যহীন *গতিহীন,__ 
তেমন জীবন মৃত্যুর সামিল। 
বলো মিথ্যা! আপনার স্থথ 
মিথ্যা আপনার ছুঃখ | ম্বাথমগ্ন যে জন বিমুখ 
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনও শেখেনি বাচিতে । 
মহাবিশ্ব-জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া বত রা 
মৃত্যুরে করি না শংকা। ছুর্দিনের অশ্রজলধার! 
মন্তকে পড়িবে ঝরি-__তারি মাঝে যাব 
তার কাছে, জীবন সর্বন্বধন অপিয়াছি যারে 
জন্ম জন্ম ধরি। কেসে। জানিনাকে। চিনি নাই তারে 
শুধু এইটুকু জানি-__তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে 
চলেছে মানবধাত্রী যুগ হতে যুগাস্তর পানে 
ঝড় ঝঞ্চা বন্ত্রপাতে, জালায়ে ধরিয়। সাবধানে 
অন্তর প্রদীপখানি ।২ 


১ ছুরস্ত আশা--মানসী | ২ এবার ফিরাও মোরে,--চিজ্রা। 
্ি [ 


১৩৩ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


ঝড়ঝঞ্জ। ব্জজপাত উপেক্ষা করে বৃহতের প্রতি কবির ষে যাত্রা সে যাত্রায় 
সঙ্গী না পেলে কবি একাই চলবেন, “যদি তোর ডাঁক শুনে কেউ না আসে, 
তবে একলা চলে। রে।”_এই কবির জীবনের মন্ত্র। চলার পথে যদি আসে 
ক্লান্তি, ষদি মনে জাগে সংশয়__ভয়, তবে কবি নিজেকেই নিজে প্রেরণা দেন 
এগিয়ে চলতে, “ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো 
ন। পাথ।।”১ 
কল্পনার বর্ষশেষ কবিতায় ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবন থেকে বৃহত্বর জীবনে উত্তরণের 
আকাজ্ষায় কবি বর্ধশেষের ঝড়ের কাছে প্রার্থন! জানিয়েছেন, তাকে মৃত্যুর 
মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিতে,__যাঁতে যুগধুগাস্তের বিরাট ম্বরূপ কবি উপলব্ধি 
করতে পারেন। 
যে পথে অনস্ত লোক চ'লয়াছে ভীষণ নীরবে 
সে পথ প্রান্তের 
এক পার্থে রাখো মোরে নিরখিব বিরাট স্বরূপ 
যুগ যুগাস্তের। 
শ্বেন সম অকন্মাৎ ছিন্ন করে উধর্ব লয়ে যাও 
প্ককুণ্ড হতে 
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি ক'রে দাও মোরে 
বজ্র আলোতে । 
কবি তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন জীবনের ক্ষুত্রতা তুচ্ছত তুলে বৃহত্বর 
জীবনের সন্ধানে আগুয়ান হতে। 
আন্‌ রে টেনে বাধা পথের শেষে 
বিবাগী কর অবোধপানে 
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে। 
আপদ আছে, জানি; আঘাত আছে, 
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে। 
ঘুচিয়ে দে ভাই পু'থি পড়োর কাছে 
পথে চলার বিধি বিধান যাচা। 
আয় প্রমুক্তঃ আয় রে আমার কাচা ।২ 
১ ছা'সময়,কজনা। ২ বলাকা-_১। 





গতিতত্ ১৩১ 


কবি নিজেও ভূমার আহ্বানে সাড়া দেবার জন্ কঠিন শপথ গ্রহণ করেছেন। 
চাবে। না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, 
হেরিব ন৷ দিক্‌, 
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার 
উদ্দাম পথিক । 
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ত 
উপকঠ ভরি+__ 
খিষ্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্জনা 
উৎসর্জন করি ।১ 
দূরের আহ্বান_ভূমাঁর ডাক বারে বারে কবির কাছে আসে,__-কবিকে 
হাতছানি দেয় নৃতন। কবি চিরদিনই এগিয়ে চলেন নৃতন নৃতন ঘাত্রাপথে, 
.€সই স্থদূরকে, সেই বৃহতকে, সেই ভূমাকে লাভ করবার জন্য । 
আমি চঞ্চল হে 
আমি স্থদ্বরের পিয়াসী 
দিন চলে যায়, আমি আপন মনে 
তারি আশ] চেয়ে থাকি বাতায়নে 
ওগো প্রয়োজনে আমি যে তাহার 
পরশ পাবার পিয়াসী। 
ওগো স্থদূরঃ বিপুল স্থদূর, তুমি যে 
বাজাও ব্যাকুল কর] বাশরি। 
বঙ্ষে আমার রুদ্ধ ছুয়ার 
সে কথা ঘাই যে পাশরি ।২ 
ভূমার সঙ্গে ফোগের কথা কবি গঞ্যেও ব্যক্ত করেছেন নানা স্থানে। 
“প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়েছি এই কথাটি 
উপলব্ধি করবার জন্ত ষে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্তামি। আমি সেই 
বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি। ধিনি সকল সত্তার 
আত্মীয়, সম্বন্ধের এক্যতত্ব, তাঁর খুশিতেই নিরস্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে 


১। বর্ধশেষ-_কল্পন।। 
২। বিচিজ--৬৫। 


১৩২ রবীশ্ত্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


বিচিন্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে--বলে উঠছে-_কোহ্বেবান্্যাৎ কঃ 
প্রাণ্যাৎ ষদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ, যাতে কোন প্রয়োজন নেই, তাও 
আনন্দের টানে টানবে এই অত্যাশ্চ্ ব্যাপারের চরম অর্থ ধার মধ্যে ফিনি 
অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপুর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্ম 
ত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম ন11৮; | 

সীমার মধ্যে অসীমের অন্থভবের মতই ক্ষুত্রের মধ্যেও ভূমার প্রকাশ কন্ধি 
উপলব্ধি করেছেন। দেশ-__কাল-_সমাজ- মানুষ সর্বত্রই সেই 
অভিপ্রকাশ। 

“এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মস্থথের 
লালসা থাকে ন1। এই ভূমাকে মানুষ যখন শ্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার 
আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা 
ধর্ম বলে শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনস্তকে পায় না » 
সেইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়৷ আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই।' 
মান্ধষকে আমরা মাঁজষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটে! করে 
জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কীরের ধূলিজালে 
আবৃত সেখানেই মাহষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। 

০০০১ কিন্ত, মান্থষের মধ্যে ভূমা ষে আছে, এই জন্যই 'ভূমাত্বেৰ বিজিজ্ঞা- 
পিতব্যঃ*। ভূমাকে না জানলে সত্য জান! হয় না। সমাজের মধ্যে যখন 
সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ আনন্দরূপমমৃতং--আপনার 
আ।নন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র স্থট্টি করতে থাকবে ।”২ 

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে ভূমার স্পর্শ পাবার আকাজ্ষ। তীব্র হয়ে দেখা 
দিয়েছে। কবিও ভূমানন্দের মাঝে তার জীবনের আনন্দকে মিশিয়ে দিয়ে 
সার্থক করে তুলেছেন তাঁর জীবন সাধনাকে-_ তার গতি পেয়েছে পূর্ণতার 
প্রলাদ। শেষ জীবনের কাব্যগুলি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রচুর । 

এই ভূমার পথে কবি মানসের অভিসার এবং ভূমাকে লাভ করবার তীক্র 
আকাজ্ষাকে সীমা ও অসীমের মিলনতত্বরূপে ব্যাখ্যা করা চলে। যিনি ভূমা' 
তিনি বিরাট অলীম-__, অসীম আকাশের তুল্য। 


১ আত্মপরিচন্ন--৪ 
২ একটি মন্ত্র--শান্তিনিকেতন। 


|] 


গতিতত্ব ১৩৩ 


গতি বলছেন £ 

“আকাশে বৈ নামরুপয়োশিবহিত1 তে যাস্তর! তদ ত্রহ্-_তদমৃতং ল 
আত্মেতি |%5 

_ আকাশ নামক পদার্থ যা জগদ্রপ এবং নামরূপের নির্বাহক,__নামরূপ 
যার সঙ্গে অভিন্ব_অথবা যার অন্তরালে বিরাজ করে, সেই বস্তই ব্রহ্ম__সেই 
অমৃত- সেই আত্ম! ।২ 

আত্মন্বরূপ আকাশের সঙ্গে অর্থাৎ ভূমার সঙ্গে নামবূপ সংশ্লিষ্ট_অর্থাৎ 
ভূমার সঞ্গে বল্পের যোগ অবিচ্ছিন্ন,_সীমার সঙ্গে অসীমের। সীম থেকে 
অসীমে,-__অল্প থেকে ভূমায়,_নীড় থেকে আকাশে যাওয়ার সাধনাই বিশ্ব- 
ব্র্ধাপ্ডের সাধন! । রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধন। ও অল্প থেকে তূমণয় উত্তরণের 
লাধন]। 


১। ছান্দোগয-_-৮ ১৪। 
২। অন্থবাদ--৬হুর্গাচরণ সাংখাবেদান্ততীর্ঘ। 


নবম অধ্যায় 
আনন্দবাদ 


রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন বৈদিক ধার মতই য়ে' 
ভূম! আনন্দময়,_অমৃতময়। উপনিষদের মন্ত্রে গভীর ভাবে আস্থাশীল কবির 
কাছে আনন্দময়ের প্রকাশক্ষেত্র অথব]1 লীলাস্থল এই জগৎ ও আনন্দের আগারঃ 
তাই জগতের সকল দ্রব্যই তার কাছে আনন-দায়ক। 
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্ে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে । 
কে তুমি কর্কশকণ্ তুলিছ ভয়ের 
আনন্দই উপাপন! আনন্দময়ের ।২ 
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে 
দিন রজনী কত অমৃতরস উলি যায় অনস্ত গগনে । 
পান করে রবি-শশী অঞ্জলি ভরিয়া 
সদ| দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি । 
নিত্য পুর্ণ ধর1 জীবনে কিরণে ৩ 
আনন্মময়ের উপালনাই রবীন্দ্র কাব্যের মূল কথা। বিশ্ব্রদ্মাত্ডের সব' 
কিছুই কবির চক্ষে আনন্মময়ের আনন্দে উদ্ভাপিত। শ্রতি বলেছেন, 
“মানন্দো। ব্রদ্মেতি ব্জানৎ। আনন্দাদ্ধেব খন্বমানি ভূতানি জয়কে», 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং গ্রয়ন্ত্য ভিসংবিশস্ত 1৮€ 
আনন্দই ব্রক্ম ইহা জানিলেন। এই সকল ভূত আনন্দ হইতেই 
জন্মিতেছে__-আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে-_-আবার অস্তকালেও, 
আনন্দে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়! বিলীন হয়।ৎ 
রসে! বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি। কোহোেবান্তাৎ ক 
প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাং। এষ হোবানন্দয়তি।”৬ 
১। নৈবেন্ধ--৩*। ৪ | তৈত্তিরীয় উপনিষৎ_অনুবাক ৬। 
২। চৈতাঁলী__অভন্ন। ৫ অনুযাদ_ন্বামী গম্তীরানন্ন। 
৩। পুজা-৩২৬। ৬। তৈতিরীয় "ম অন্বাক | 


আনন্দ বাদ ১৩৫ 


তিনি রসম্বরূপ, এই জীব সকল সেই রস বা আনন্দ লাভ করিয়াই 
আনন্দিত হয়। সেই পুর্ণনন্দ যদি নাথাকত তাহলে কে-ই বা প্রাণকার্য 
করিত, আর কে-ই বা জীবিত থাকিত। সেই আনন্দই জীবকে আনন্দিত 
রাখে ।+ 
ভৃগুপুত্র বরণ খষি পিতাঁর নিয়োগে তপস্তা! দ্বারা প্রথমে অন্ন, পরে প্রাণ, মন 
বিজ্ঞান ও শেষে আনন্দকেই ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন। 


স তপোইতপ্যত, স তপস্তপ্র) আনন্দং ব্রদ্ষেতি ব্জানৎ। আনন্দাদ্ধোব 
খল্বিমানি ভূতানি জায়স্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসং- 
বিশস্তি ।২ + 
“আনন্দং ব্রহ্দণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চনঃ।”৩ 
_আনন্দরূপ ব্রহ্মকে জানলে কোথাও থেকে ভয় থাকে না। 
“আনন্দবূপমমৃতং যদ্বিভাতি ।৮-য1 কিছু প্রকাশ পাচ্ছে_-১ সবই আনন্দ 
ত্বূপ__অমৃত শ্ববূপ। 
"আনন্দ আত্মা”»__আত্মাই আনন্দস্বরূপ। 
“এষ প্রাণ এব গ্রজ্ঞাতআানন্দোহজরো মৃতঃ 1৮-- 
এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর 1 
“ব্রন্ৈবেদমমূতং পুরস্তাৎ” ।__এই সমন্তই ব্রহ্ম এবং অমুত। 
রবীন্দ্রনাথও খধির মতই ঈশ্বরকে আনন্দময় জ্ঞানে উপাঁসনা করেছেন। 
এঁ যে দেখা যায় আনন্দধাম 
অপুর্ব-শোভন ভবঙ্জলধির পারে জ্যোতির্ধয়। 
শোক-তাপ-তাপিত জন সবে চলো 
সকল দুঃখ হবে মোচন ।ৎ 
অমৃতময় আনন্দমময়ের আনন্দ নির্ঝর বিশ্ব প্লাবিত করছে। দিকে দিকে 


১ অনুবাদ _ন্বামী গভীরানন্দ 
২ ভৃগুপনিষৎ__ ৬। 

৩ তৈভিরীয়-অনুষাক ৪। 
৪ এ -- এ ৫। 

৫ গান। 


১৬৬ রবীন্ত্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


সেই আনন্দ নব নব রূপে প্রতিভাত হচ্ছে । বিশ্ব-ব্রদ্ধাণ্ডে বিশ্ব-প্রকতিতে-_ 
কবি আনন্দ ছাড়া কিছুই দেখেন নি। 
তাহার আনন্দধার জগতে যেতেছে বয়ে 
এলে] সবে নরনারী আপন হৃদয় লঃয়ে। 
সে আনন্দে উপবন বিকশিত অঙ্ক্ষণ 
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা ক/য়ে। 
চিরদিন এ আকাশ নবীন শীলিমাময় । 
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ছুটিয়া রয়। 
মে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে 
দহে না সংসার তাপ সংসার মাঝারে রয়ে ।১ 


প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে 
প্রবিত করিয়া নিখিল ছালোকে ভূলোকে 
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।২ 


আনন্দ আলয় এ মধুর ভব 
হেথ! আমি আছি একী ন্সেহ তব; 
তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন 
মধুর কিরণ বরষে 1৩ 
আজি হেরি সংসার অমৃতময় | 
মধুর পবন, বিমল কিরণঃ ফুল্লবন। 
মধুর বিহগ কলধবনি।৪ 
কবির নিজের পাঞ্চভৌতিক দেহথানিও আনন্দময়ের অংশ সভ.ত, তাই 
আনন্দে পুর্ণ | ৃ 
তার অস্ত নাই গো ষে আনন্দে গড়! আমার অঙ্গ | 
তার অণুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ ।ৎ 


১ গীতবিতান । 

২ ব্রহ্মনঙ্গীত--৬। 

৩ ব্র্ষনর্গীত-- 

৪ এ --৪ « গীতিমাল্য দেহ। 


'আনন্গবাদ ১৩৭ 


আনন্দমময়ের অন্তহীন আনন্দকে লাভ করবার জন্য কবি ব্যগ্র। 
পুর্ণ আনন্দপুর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসে 
এসে। যনোরগন ।১ 

রবীন্দ্রনাথ সত্য-শিব-স্থন্দরের পুজারী। যা সত্য তাই শিব_তাই 
কল্যাণকর-__তাই হ্থন্দর। ঘা স্থন্মর তাই আনন্দময়-_-চিরহ্থন্দরের আনন্দে 
পুর্ণ । পরম আনন্দময় আত্মার লীল! সর্বসত্র। তাই কবির চক্ষে জগৎ এত 
স্থন্দর এত আনন্দের। তাই কবি জগৎ ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্য সাধনে অন্বীকৃতি 
জানিয়েছেন। কবি পিখেছেন, “আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। একথা 
আমাদেরই দেশের সবচেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে 
আনন্দাদ্যেব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তিঃ আনন্দং 
প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, বীচে- আনন্দের 
দিকেই সমস্ত চলে ।""'ঘাহা কিছু সমস্তই পুর্ণ আনন্দের দিকে চলিয়াছে, 
ধুকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলায় মুখ থুবড়াইয় মরিবার জন্য নহে ।”২ 

“হৃদয়ের মধ্য আগ্রহ উপস্থিত হইলেই তাহাকে উপলব্ধ কর্দবিবার ঘথার্থ 
ইচ্ছা! জন্মিলেই) নিঃশ্বাসের মধ্যে তাহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাহার 
আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাহার আনন্দ 
প্রতিবিষিত দেখি । দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষ! 
রাখে, ব্রন্মের আনন্দ সেইরূপ হনয় উন্নীলনের অপেক্ষা! রাখে মাত্র 1৮৩ 

“যখন সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের 
শোভা শৌন্দ্ষের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। 
তিনি আনন্রূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ।”৪ 

“কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অস্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেই ভাহার মধ্য 
হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাপিত হইয়া উঠে । তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে 
গান গাহিয়। উঠে, “নহে নহে এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে--এই তো অমৃত, এই 
তাহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধার11” 


ব্রহ্মদ্গীত- ২। 

কবির কৈফ্য়ৎ-সাহিতোর পথে। 
ধর । 

এ্ী। 

পথের সঞ্চয়। 


৪ ৩6 ৮9৮ * 


১৩৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


“নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো" 
লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অস্ত আছে? তিনি নানাদ্দিক থেকে 
কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছ, তোমার আনন্দ আমাকে 
দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেধেছেন__নইলে 
প্রেমের গীতি কাব্য প্রকাশ হয় না যে।”১ 

পৃথিবীকে সৌন্দর্য ও আনন্দের বলে জেনেছেন বলে পৃথিবীর রূঢ় বাস্তব 
দিকটিকে কবি যে উপেক্ষা! করেছেন, তা নয়। জগৎ যে অসীম আনন্দের 
সীমায়িত প্রকাশ। তাই কবির দৃষ্টিতে ছুঃংখও আনন্দ, কারণ আননেক় 
ওপিঠেই যে ছুঃখ, দুঃখ আছে বলেই ত আনন্দের স্বরূপ বুঝতে পারি। «এই 
( আনন্দ) যদি উপনিষদের চরম কথা হয়ঃ তবে কি খধষি বলতে চান জগতে 
পাপ নাই, ছুঃখ নাই, রেষারেষি নাই । আমর] তো! & গুলোর উপরেই বেশী 
করি! জোর চাই, নইলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়। 

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কোহোবান্তাৎ কঃ প্রাণযাৎ যদেষ 
আকাশে! আনন্দোন শ্যাৎ। কেই বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত 
(অর্থাৎ কেই ব1 ভ্রঃখ ধন্দা স্বীকার করিত ) আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না 
থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই ছুঃখ ঘবন্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয় দুঃখের 
পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ ।”২ 

স্পষ্টত£ই কবি স্বীকার করেছেন যে উপনিষদের আনন্দবাদ তার অন্তরকে 
আনন্দময় করে তুলেছে বলেই তার দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ আনন্দে পুর্ণ হ'য়ে উঠেছে 
আনন্দময় ঈশ্বরের অভিপ্রকাশ বলেই ত বিশ্ব আনন্দের আগার । “বিশ্ব তার 
আনন্দরূপ ; কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ 
কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে । আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি 
কেউ আর আমাদের কোনে বাঁধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি। 

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি । ত্যাগের 
মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি । লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি ।৩ 
ধথেদের খধির মত তিনি বিশ্বকে মধুময় ব'লে অনুভব করেছেন। 


স্পা স্সপ 


১ শান্তিনিকেতন । 
২ কবির কৈফিয়ৎ_সাহিত্যের পথে। 
৩ যুক্তি--শীস্তিনিকেতন। 


! 
আনন্দবাদ ১৩৯ 


তাই ভাল মন্দ মিশিয়ে যে জগৎ তাকে কবি প্রর্ণতি জানিয়েছেন অকুন্ঠিত 


চিত্তে । 


আজ আমার প্রগতি গ্রহণ করো পৃথিবী, 
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদ্িতলে । 
মহ্বাবীর্ধবতী, তুমি বীরভোগা, 
বিপরীত তুমি ললিত কঠোরে, 
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে, 
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ ছন্দে। 
ডান হাতে পুর্ণ কর স্থুধা 
বামহাতে চুর্ণ কর পাত্র, 
তোমার লীল! ক্ষেত্র মুখরিত কর অট্রবিদ্রপে, 
সস স সহ 3 
হে উদাসীন পৃথিবী, 
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 
তোমার নির্মম পদগ্রাস্তে 
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি | 


কবির চক্ষে যা শুন্দর তাই আনন্দময় । কারণ অসীমের আনন্দ সীমায় 
ধর! পড়েছে । স্থন্দরের পুজারী তাই সভ্য শিব তথা আনন্দের পুজারী হয়ে 


ওঠেন। 


"যে স্থর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সতা, 
তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাধা, আকারে নির্দিষ্ট, তাহারই যে প্রতিধ্বনি 
সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাই আনন্দ। 
তাহাকে ধর! ছৌয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘর ছাড়। 


করিয়! দেয় ।৮২ 


স্বন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসনায় আনন্দে বিভোর হয়ে 
যান--ব্রহক্ষানন্দের শ্বাদ লাভ করেন,_-জীবনকে ধন্তজ্ঞান করেন আনন্দময়ের 
আনন্দ স্পর্শ পেয়ে । 

১ গপত্রপুট__তিন। 

২ জীবনম্থৃতি । 


১৪০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


অস্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ 
উধালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ ;১ 
জগতে আনন্দ যজ্জে আমার নিমন্ত্রণ । 
ধন্য হল; ধন্য হল, মানবজী বন! 
নয়ন আমার রূপের পুরে 
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে 
শ্রবণ আমার গভীর স্থুরে 
হয়েছে মগন।২ 
তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে 
ছিলে আমার খেলায় 
আনন্দে তাই ভূলেছিলাম 
কেটেছে দ্রিন হেলায় ।৩ 
প্রেমে প্রাণে গন্ধে আলোকে পুলকে 
প্লাবিত করিয়া নিখিল ছ্যুলোকে ভূলোকে 
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়। 
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ 
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ 
জীবন উঠিল নিবিড় স্থধায় ভরিয়। । 
কবির জীবনের স্ল আনন্দ ভূমাননের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় আনন্দ- 
মম়্ের আনন্দ সার্থক হয় কবির আনন্দে। 
তাই তোমার আনন্দ আমার পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে 
আমায় নইলে ত্রিভূবনেশ্বর 
তোমার প্রেম হত যে মিছে ॥৫ 


১ বর্ষশেষ__পরিশেষ। 
২ গীতাঞ্রলি-৪৪। 
৩ গীতিমাল্য। 

৪ গীতাগ্রলি_৬। 
« গীতাঞ্জলি_-১২১। 


আনন্দবাদ ১৪১ 


রূপের সাগরেই ত অরূপরতন রয়েছেন। তাই কবি রূপ সাগরেই ডুব 
দিলেন। 
রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি 
অরূপরতন আশা! করি।১ 
রূপের মাঝারে অবরূপকে লাভ ক'রে কবির হৃদয় দেহ মন ভরে ওঠে । 
অবূপ বীণ! রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে 
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে । 
ভূবন আমার ভরিল স্থরে 
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দুরে, 
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাঁজে।২ 
সুন্দরের মধ্যেই আনন্দের অবস্থিতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আধুনিক কবি বলিয়াছেন, 00) 15 05৪00 06৪90 0:80 আমাদের 
ভ্রবসন1 কমলালয়া দেবী সরন্বতী একাধারে ট্রথ এবং বিউটি মৃতিমতী। 
উপনিষদও বলিতেছেন, «আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি--যাহা কিছু প্রকাশ 
পাইতেছে তাহাই তাহার আনন্দরূপ-__অমৃত্তরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি 
হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই আনন্নরূপমমতম্‌।৮৩ 
যেখানে স্থন্দর সেখানেই আনন্দ। ন্ন্দর আর আনন্দ অভিন্ন। সৌন্দর্য 
সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, “গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর সমগ্র 
জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড়ো করিয়া রহিয়াছে । বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ 
উদার প্রাচুর্য অথচ তেননি কঠিন সংযম তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম 
বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহশ্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রান্থগ শক্তি 
এই উদ্দায বৈচিত্রের উল্লাসকে একটি মাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্সের মধ্যে মিশাইয়। 
রহিয়াছে । এই যে একদিকে ফুটিয়া পড়! আর একদিকে আটিয়! ধরা, 
ইহারই ছন্দে ছন্দে সৌন্দধ; বিশ্বের মধ্যে এই ছাড় দেওয়৷ এবং টান রাখার 
নিত্যলীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছেন ।৪ 


১ গীতাঞ্জলি-_-৪৭। 

২ পৃজা--৩৪৭। 

৩ সাহিত্য-_সৌন্দর্যবোধ। 

৪ সাহিত্য- সৌন্দ্যও সাহিত্য । 


১৪২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য গ্রভাব 


“আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও ক্রমে ক্রমে মমস্ত জগৎকে আমাদের আনন্দের 
জগং করিয়| তুলিতেছে-_সেই দিকেই তাহার গতি। জ্ঞানের ছ্বারা সমস্ত 
জগতে আমার মন ব্যাঞ্ত হইবে কর্মের দ্বার! সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত 
হইবে এবং সৌন্দ্বোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হুইবে, 
মনুত্যত্বের ইসাই লক্ষ্য | 


সাহিত্য--সৌন্দর্য ও সাহিত্য । 


দশম অধ্যায় 
সৌন্দর্যতত্ 


রবীন্দ্রনাথের সৌন্র্যতত্ব উপনিষদের আত্মতত্ব দ্বারা প্রভাবিত-_একথার 
পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। পরমাত্মার আনন্দরূপ পৃথিবীতে স্থন্দর রূপ ধরেছে, 
একথা যেমন কবি বিশ্বাস করেন, তেমনি বিশ্বীদ করেন ষে মানুষের আত্মা 
স্বন্দরকে স্ষ্টি করে বলেই বন্ত হন্দর হয়ে ওঠে। সেইজন্যই একই বন্ত কারো 
কাছে সুন্দর, কারো কাছে অহন্দর। আত্মা স্থন্দর দেখে বলেই হ্থন্দর হঃয়ে 
ওঠে পৃছিবীর বস্ত নিচয়। “এ ঘে আমরা তাহাকে সৌনর্ঘ বলি, ঘেটা তাহার 
নিজের সৃস্টি ।5$ 
আমারি চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ 
চুনী উঠলো রাঙা হয়ে 
আমি চোখ মেললুম আকাশে 
জলে উঠলো৷ আলো 
পুবে পশ্চিমে 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, “মনন্দর। 
সুন্দর হ'লে সে।২ 
এই কথাই কবি আর একস্থানে লিখেছেন, "সুন্দর কাকে বলি? বাইরে 
যা অকিঞ্িৎকর, যখন দেখি আন্তরিক অর্থ, তখন দেখি স্ুন্দরকে । একটি 
গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে হৃনার, যে মাঙ্ষ 
'তার কেবল পাপড়ি না বোটা না, একট। আস্তরিক সার্থকত1 পেয়েছে ।”ত 
উপনিষদদের আত্মতত্ব এবং আনন্দবাঁদের প্রভাব কবির রচনায় সর্বত্র। 
আনন্দময়ের আনন্দ যে হুন্দরের রূপ নিয়েছে সেই সুন্দরের উপাসনাতে কবি 
জীধন কাটিয়েছেন। মাহিত্োর মধ্যেও অনির্চনীয় সৌন্দর্য তথা আনন্দের 


১ পঞ্চতৃত--নৌন্দর্ের দন্বনধ। 
২ স্যামলী-আমি। 
৩ মানুষের ধম। 


১৪৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষপ্রভাব 


সৃষ্টি ক'রে গেছেন সমস্ত জীবন ভোর। সাহিত্য তার মতে জাননেরই 
প্রকাশ। তাই সাহিত্যের হ্বরূপ ব্যাখ্যাতে ও তিনি আনন্দবান্দের আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন। অপীমের আনন্দ লীমাবন্ধ হয়ে প্রকাশিত হম সাহিত্যে । 
কবি বলেন, সাহিত্য হ'লো “অপ্রয়োজনের আনন্দ । শুধু সাহিত্য কেন, 
চারুশিল্পও “অপ্রয়োজনের আনন্দ থেকে জাত। কবি লিখেছেন, “বিশুদ্ধ 
সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস সে অহৈতৃক। মানুষ সেই দায়মুক্ত |বৃহৎ 
আকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠির ছোয়। সামগ্রীকে জাগ্রত ক'রে জানে 
আপনারই সত্তায়। তার সেই অন্ছুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলন্ধিতে 
তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে 
বলে জানি নে।” 

“সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অম্তত। সাহিত্য 
উপনিষদের এই মন্ত্র অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে__রসো! টং সঃ। রং 
হোবায়ং লন্ধাানন্দী ভবতি। তিনিই রস, এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত 
হয় ।”২ 

সাহিত্য রলম্বরূপ ভূমানন্দকে প্রকাশ করে,_উপলন্ধি করায়-_ তাই সাহিত 
সুন্দর, রসম্বর্ূপ, আনন্দন্বপ। এক কথায় সাহিত্য হচ্ছে__ 

অকাজের কাজ যত 
আলস্তের সহত্র সঞ্চয় 
আনন্দের আয়োজন ।৩ 

সৌন্দর্যের পুজারী রবীন্তরনাথ বিশ্বের সর্বত্র সকল সৌন্দর্যের আধার,_-সকল' 
আনন্দের উৎস সেই একের লীল৷ প্রত্যক্ষ করেছেন, অঙ্ভব করেছেন, ব)ক্ত 
করেছেন । তিনি অথগ্ড চৈতন্ত--অসীম-_-পরিপুর্ণ। ভালো! মন্দ, ছোট বড়, 
খণ্-অখণ্ড সব নিয়ে পুর্ণতা। ঘা পুর্ণ তাই সুন্ররতম। ঘা খণ্ড তা পুর্ণেরই 
অংশ-_তাই খণ্ড স্থন্দর। কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্ধের সার্থকত1 পুর্ণ সৌন্দর্যে মিশে 
যাওয়ায়। | 

“জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পুর্ণতররূপে দেখি ততই জানিভে 
১ সাহিত্যতত্ব,_সাহিত্যের পথে । 

২ সৌন্দ্যবোধ-_সাহিত্য। 
৩ আবেদন চিজ্রা। 
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পারি। ভালো মন্দ সথ-ছুঃখ১ জীবন-মৃত্যু সমস্তই উঠিয়। ও পড়িয়া বিশ্ব সঙ্গীতের 
ছন্দ রচনা করিতেছে__সমগ্র ভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদে নাই। 
সৌন্দর্যের কোথাও লাঘব নাই। জগতের মধ্য সৌন্দর্ধকে এইরূপ সমগ্রভাবে 
দেখিতে শেখাই সৌন্দ্ষ-বোধের শেষ লক্ষ্য ।*১ 

সীমা ও অসীম মিলে যেখন এক অদ্বদ অনস্ত সতা, তেমনি খণ্ড ক্ষুদ্র 
পুর্ণ বৃহৎ মিলে এক অখণ্ড শৌন্দর্ধ প্রবাহ । বস্তু নিরপেক্ষ এই অনস্ত সৌন্দর্যের 
জয়গান চিত্র “বিজয়িনী”, “উর্বশী', “আবেদন, 'পুণিম।+ প্রভৃতি কবিতায় । 
“উর্বশী” “কবিতায়? নিরাকার অনাদি অনন্ত অখণ্ড সৌন্্ধমূত্তির বন্দনা করেছেন 
রবীন্দ্রনাথ 

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, স্বন্দরী রূপসী 
হে নন্দন বাসিনী উর্বশী । 
উর্বশীর নেই আদি, নেই অস্ত, জন্ম নেই, বাল্য নেই, কৈশোর নেই। 


নিরাকার লৌন্দর্য মৃত্তি চিরকালই সম্পূর্ণ, চিরদিনই পূর্ণ-বিকশিত। উর্বশী 
অনন্ত-যৌবনা । 


, বৃস্তহীন পুপ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি 
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী । 
অথণ্ড সৌন্দর্য ভালো মন্দ নিয়েই গঠিত ; খণ্ডতা৷ অখণ্ডেরই অস্ততুক্ত । 
আদিম বসন্ত-প্রাতে উঠেছিলে মস্থিত সাগরে 
ডান হাতে নুধ! পাত্র, বিষ ভাগ লক্মে বাম করে। 
এই সৌন্দধমূতি জগতের চির-আরাধ্য--একে লাভ করার জন্যই কবির 
“নিরুদ্দেশ যাত্রা” । কিন্তু এ সহজলভ্য নয় । মানুষকে সে প্রলুব্ধ করে, চিত্তকে 
চঞ্চল করে তোলে কিন্তু ধরা দেয় না সহজে । তাই জগৎ কাদে তার 
বিরহে। 
ওই শুন দিশে দিশে কাদিছে ক্রন্দসী 
হে নিষ্ুরা বধির উর্বশী । 
অজিতকুমার চক্রবতত উর্বশী ও বিজয়িনী কবিত। ছুটি সম্পর্কে লিখেছেন, 
“উর্বশী এবং বিজয়িনী যে ছুটি কবিতা চিন্তায় আছে তাহার মধ্যে সৌন্দর্যকে 


১ সৌন্দর্য ও সাহিত্য,_সাহিত্য । 
১৩ 
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: সমস্ত মানব সম্পর্কের বিকার হইতে সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা! হইতে 
দুরে তাহার অথণ্ডতার উপলব্ধি করিবার তত্ব আছে।**-******-** ৃ 
জগতের বিচিত্র চঞ্চল সৌন্দর্য যে সকল সম্বন্বাতীত এক অখণ্ড সৌন্দর্যে 
নিবিড় লীন, উর্বশীর একথাও জীবন দেবতার ভাবের অন্তর্গত ।**...** 
সৌন্দর্ঘ সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি 
সত্তা। জগতের কোন রহস্য সমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাঁভার স্থট্টি। 
মমত্ত বিশ্ব সৌন্দর্ষের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎ চঞ্চল আচল দৌলানোর' 
আভাস পাওয়া যাইতেছে) 
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিতুবন যৌবন-চঞ্চল ।......... ইহারই নৃত্যের 
ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছৃসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্ামল অঞ্চল কম্পিত, 
ইহারই স্তনহার চ্যুত মণিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ব-বাসনার 
বিকশিত পম্মের উপরে ইহার অতুলনীয় পাদপন্ম স্থাপিত।......... উর্বশী 
সেই সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি ।” 
রবিরশ্মির স্বরূপ ব্যাখ্যাত। ৬চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “কবিতাটি 
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দ্যবোধের পরিপুর্ণ প্রকাশ । যে সৌন্দর্য 450100 যাহা 
888৩০৫৪] 8৩৪০ যাহা অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড সৌন্দর্য_যাহা। ৪0176 ০? 
08৪০ যাহা সমস্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও বাহিরে, তাহা আপনাতে 
আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্বামান্র।***"*ইহা বস্ত নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের স্ততি-_যাহা 
ভোগাতীত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত__যাহা অরনির্চনীয়, যাহার কোনও 
মৃতি নাই, এবং যাহার কোনও বন্ধন বা সম্বন্ধ নাই, এবং যাহা কোন স্ুল 
বাস্তব পদার্থ নহে, সেই অবিশেষণযোগ্য বিশ্বের কামনা-রাজ্যের রাণীকে 
বল! হইয়াছে উর্বশী । পুর্ণ সৌনর্ধ-দেবী নিজে নিজের জননী, তিনি প্রথম 
হইতেই পুর্ণ প্রস্ফুটিত! (5০,5০5 
ধিনি সত্য শিব স্থন্দর তগবান, তিনি সকল সম্বন্ধাতীত অথচ সর্বগত; 
পুরাকালে খষিরা তাই বলিতেন- সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তাহারা জড়ের ও 
ও রূপের অস্তিত্বকে ন্বীকার করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞান ঘোষণ। করিতেছে__ 
জড়ই সব, ব্রদ্মতত্ব মানুষের কল্পনামাত্র। সে কল্পনার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, 


১ রষীন্দ্রনাথ--৩। 
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“সে যুগ্‌ আর ফিরিবে ন__“ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব শশী, 
অন্ত/চল বাসিনী উর্বশী ।: 
কিন্তু মাছষের আকাজ্ষ। এই কথায় মেটে না-_-“তবু আশ জেগে থাকে 
প্রাণের ক্রন্দনে, অয়ি অবন্ধনে।?১ 
উপরোক্ত ব্যাখ্যা ছুটি আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে এবং বিশদ 
করছে। অখিল রসমৃতি আনন্দ স্বরূপ পরম হুন্দর অখণ্ড চৈতন্তই ষে 
বিগ্রহবতী স্ত্রীমৃতি লৌন্দ্ধ-দেবী রূপে বন্দিতা হয়েছেন উর্বশী ও বিজদ্লিনী 
কবিতাদ্ধয়ে সে বিষয়ে আর সংশয়ের হেতু নেই। 
খখেদের উষ। বর্ণনা এবং সম্বাদ স্ুক্তের উর্বশী এই কবিতায় ছায়া ফেলেছে 
তাতে ও সন্দেহ নেই। খথেদে পুরূরবা উর্বশীকে বলছেন £ 
হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কণবাবহৈন্থ।২ 
_হে পত্বি! তোমার চিত্ত অতি নিষ্ঠর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। 
'আমাদের কিছু আলোচনা প্রয়োজন । 
উর্বশী-_ 
কিমেতা বাচা! কণব। তবাহং প্রাক্র মিষমুষসামশিয়েব ।৩ 
পুক্ধরবঃ পুনরন্তং পরেহি ছুরাপন1 বাত ইবাহমন্সি | 
_তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে কি হবে? আমি প্রথম উষার মত চলে 
এসেছি। হে পুরূরবা, বাড়ী ফিরে যাও। বায়ুর মত আমি অধর! হয়েছি । 
মানুষের কামনার বিষয়ীভূতা অখণ্ড সৌন্দর্যরূপ1 উর্বশী ভোগী মান্থষের 
কাছ থেকে পলায়ন করে । কখনও হয়ত মানুষ চকিতে তার আভাষ পায়-_ 
সৌন্দর্য ধরা দেয় তার হাতে তারপরেই উর্বশী পলায়ন করে-_মাঁনুষ আক্ষেপ 
করে £ *ধর] দিয়ে পালাইল সকল বাঞ্চন1 ।« 
যাহ মর্তো অমৃতান্থ নিস্পৃক্‌ সং ক্ষোণীভির্ণ পৃংক্তে। 
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুংভত ্বা অশ্বাসোন ক্রীলয়ো দংদশানাঃ | 


১ রবিবশ্রি- চিঞ্ঞা,_-উর্বশী । 
২ ধথেদ-_ ১০।৯৫১। 
৩ এ ১০৯৫২ 


পরশ পাথর- সোনারতরী 
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বিছ্যুন্ন যা পতংতী দবিদ্যোস্তরংতী মে অপ্য। কাম্যানি। 
জনিষ্ট ৷ অপো নর: সজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ু ॥: 

_পুরুরবা নিজে মনুষ্ত হইয়া দেবলোক বাসিনী অপসর! দ্রিগের সঙ্গে 
যখন কথা কহিতে এবং তাহাদ্দিগের শরীর স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন» 
তখন তাহার! অদর্শন হইল, নিজ শরীর দেখাইল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটক 
দিগের স্তায় পলায়ন করিল । যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিছাতের 
ন্যায় ওজ্্রল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পুর্ণ করিয়াছিল, 
তাহার গর্ভে মনুষ্যের ওরসে স্থশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্বশী তাহাকে 
দীর্ঘায়ু দান করুন।২ 

দেখা যাচ্ছে, উর্বশী মানুষের কামনার কাছে ধর দিয়েও এক অমাহুষী 
সৌন্দর্য মুতিররূপে মান্নষের নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে। মানুষ 
অখণ্ড সৌন্দর্কে ধরতে না পেরে কাদে__বিশ্ব বন্থম্ধর। হাহাকার করতে 
থাকে | কিন্তু উর্বশী ফিরে আসে না। তবু মনের কোণে আশ জেগে 
থাকে । পুরুরবা আকুল হ'য়ে কামনা করেন £ 

অস্তরিক্ষ প্রাং বজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠ £ | 

উপত্বা রাতিঃ সথকৃতস্য তিষ্ান্সি বর্তগ্থ হৃদয়. তপ্যতে মে |৩ 
অত্যন্ত কামনাধুক্ত হ'য়ে আমি অস্তরীক্ষপুর্-কাঁরিণী আকাশ-গ্রিয়া উর্বশীকে 
আহ্বান করি। আমার সমস্ত স্থকৃতের ফল তোমার কাছে পৌছাক। হে 
উর্বশী ফিরে এসো» আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। 

খথেদের পুরুরব। উর্বশী সংবাদে উর্বশীর মানুষী ও অনান্ুষী মৃতি কল্পনা 
এবং মান্ষের কামনায় উর্বশীর সাময়িকভাবে ধর! দেওয়া আবার আকাশ 
ও অস্তরীক্ষ পুর্ণকারিণী অনস্ত লৌন্দর্ধরূপিণী উর্বশীর অস্তর্ধান এবং পুরুরবার 
আকুল ক্রন্দন_-এবং ফিরে আসার জন্ত উর্বশীকে আহ্বান-_ রবীন্দ্রনাথের 
উর্বশী কল্পনায় নিঃসন্দেহে ছায়া ফেলেছে । মনে হয় “জীবন-দেবতা? কল্পনাতেও, 
খণ্থেদের উবশী ছায়৷ ফেলেছে । 

রবীন্দ্রনাথের এই বস্ত নিরপেক্ষ অখণ্ড সৌন্দর্যমৃত্তির বন্দনায় কবি বিহারীলাল, 


১ খথেদ ১০।৯৫।৯--১০ | 
২ অন্ুবাদ--৬রমেশ চত্ত্র দত্ত । 
৩ থরেদ ১০।৯৫।১৭। 


সৌন্দ্যতত্ব ১৪৯ 


বন্দিতা সারদা এবং ইংরাজ কবি শেলীর 11 ০ 3৪8 বন্দনার ছাপ 
ও দুর্লক্ষ্য নয়। [700 €০ [06511500081 75৪40” কবিতায় সৌন্দর্য- 
লক্ষ্মীর বন্দনায় 91১6115 লিখেছেন, 
51010001989) 0596 00০০ 50109601866 
10) 0010৩ ০0০10, 10063 81] 0১00 205 91311) 0001 
০৫ 10])ঞ। 01300351001: 00100) 1615 ৪1 0300, 80106 ? 
শেলীর সৌন্দর্য বন্দনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বন্দনার সাদৃশ্ত চোখে পড়ে 
সহজেই | বিহারীলালের সারদার সঙ্গে 51361]য-র 01016 ০৫6 0590-,র 
সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন।১ তথাঁপি একথা মানতেই হবে যে অখণ্ড 
সৌন্দর্য মৃত্তির পরিকল্পনায় খথেদের উর্বশীর সঙ্গে উপনিষদের আনন্দময় 
জ্যোতির্য় রসন্বরূপ চির স্ন্দর এক অদ্বিতীয় অব্যয় ব্রন্মচিস্তার প্রভাব কার্যকরী 
হয়েছে, _-বরঞ্চ এই প্রভাবই সকল প্রভাবের উধ্বে” জয়পতাৰা উড়িয়েছে। 
এই নিরাকার ব্রন্ধ-স্বূপ অখণ্ড সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয় জগতের সব 
বাসনা-কামনা। সকল কামনা! বাসনার উধ্র্বে উঠতে পারলে তবেই তাঁর 
নাগাল পাওয়া যেতে পারে । তাই তিনি সর্বব্যাগিনী হয়েও সুছুলভ1। 
তাই এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের কাছে বিচুর্ণ হয়েছে মদনের দর্প 
ত্যজিয়া বকুলমুল মৃছুমন্দ হাদি 
উঠিল অনঙ্গ দেব। 
সম্মুখেতে আসি 
থমকিয়া দাড়াল সহসা । মুখপানে 
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে 
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমি পরে 
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিন্ময়ভরে 
সমগিল পদ্দপ্রান্তে পুজা! উপচার 
তৃণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মন পানে 
চাহিল! স্থন্দরী শাস্ত প্রসন্ন বয়ানে ।২ 


১ আধুনিক সাহিত্যের বিহারীলাল প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য। 
২ বিজগ্লিনী- চিন্তা 


একাদশ অধ্যায় 
মৃত্যু ও ধ্বংল। 


আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বে এবং বিশ্বাতীত অপীমের মধ্যে আনন্দ-মৃতির 
দর্শন পেয়েছেন বলেই খধির মত লাভ করেছেন অতিক্রান্ত দর্শন ;_তাই 
খধষির মতই অন্বীকার করেছেন মৃত্যুকে। মৃত্যুর সত্যন্বরূপ কবি-চক্ষে 
উদঘাটিত হয়েছে। কবি অনুভব করেছেন, মৃত্যুর অর্থ অবসান নয়, মৃত্যুর 
অর্থ আনন-স্বরূপকে পরিপুর্ণ ক'রে পাওয়া । 
পুরাণো! আবাস ছেড়ে যাই যবে 
মনে ভেবে মরি কী জানি কি হবে 
নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন 
পে কথা তুলিয়া যাই। 
৬ ্ সং 
জীবনে মরণে নিখিল তৃবনে 
যখনি যেখানে লবে 
চিরজনমের পরিচিত ওহে 
তুমিই চেনাবে সবে ।৯ 
জীবনে মরণে লীলা করছেন একই লীলাময় সত্তা। কবি তাই বললেন, 
মোর মরণে তোমার হবে জয় 
মোর জীবনে তোমার পরিচয়। 
মৃত্যুর উৎসবে যোগ দেওয়া আনন্দোৎসবে যোগ দেওয়ার সমতুল্য । ধরণীতে 
এত সৌন্দ্ধের বিচিত্র আয়োজন মরণের আনন্দেই সার্থক হ'য়ে ওঠে । মরণই 
সার্থক করে তোলে সকল সৌন্দর্ষ-সম্তারকে। 
“মৃত্যু বড়ো স্থন্দর, বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। 
জীবন বড়ো কঠিন? সে সবই চায়, সবই আকড়ে ধরে; তার বন্তমুষ্টি কপণের 


১ গীতাগ্রলি_৩। 
২ গীতালি--২৮। 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৫১ 


মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার 
আকর্ষণকে আলগ1 করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার 
পাষাণ স্থিতকে বিচলিত করে|: 
প্লাবন বহে যায় ধরাতে 
বরণ গীতে গন্ধে রে 
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার 
মরবারই আনন্দে রে।২ 
মৃত্যুর মাঝে লুকিয়ে আছেন অমৃত। মানুষের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই সত্য 
অজ্ঞাত। কিন্ত কবি উপলব্ধি করেছেন সেই সত্য, মরণের ষথার্থ স্বরূপ । 
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছে। ? 
জেনেছি। 
লুকিয়ে তোমার অমর পুরী 
ধুলা অস্থর করবে চুরি 
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছো? 
হেনেছি ৩। 
মৃত্যুর সত্যন্বরূপ অধিগত বলেই কবিচিত্ত যাত্রীর আনন্দে পুর্ণ। 
ওরে মন, 
যাত্রার আনন্বগানে পুর্ণ আজি অনস্ত গগন 
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি 
গান গায় চন্দ্রতীর। রবি ।৪ 
আত্ম নিত্য, অবিনাশী। তীর নেই জন্ম, নেই মৃত্যু। এ বিশ্বাস ভারত- 
বর্ষের নিত্যকালের ৷ কবিও বিশ্বীস করেন, মৃত্যু বলে কোন কিছু নেই-_্া মৃত্যু 
বলে প্রসিদ্ধ, তার অর্থ আত্মার বন্ধন মুক্তি, মানবাত্মাকে বিশ্বাত্মায় যুক্ত করে 
দেওয়__সীমাকে অসীমের মাঝে মুক্ত করা। কবির দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র গণ্ডীবন্ধ যে 
জীবন তা' মৃত্যু তুল্য। 
১ বর্ধশেষ_ শান্তিনিকেতন । 
২ গীতাঞ্জলি_-৩৬। 


৩ ফাল্গুনী । 
৪ বলাকা ১৮। 


১৫২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ প্রভাব 


'ক্ষুত্ব কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখ ছুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত 
হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে ষে প্রতিদিনই আমরা মরছি। ষে 
গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তাঁরই মধ্যে জীবন কত 
মরা মরছে_-কত প্রেম কত বন্ধুত্ব যরছে কত ইচ্ছা কত আশা মরছে-_-এই 
ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে ।”১ 

কিন্তু এই ক্ষুদ্রতাকে অতিভ্রম করে অসীমতার অভিমুখিনতাই আত্মার 
প্রসার__সীম। থেকে অসীমে যাত্রা। 

“এই ব্যক্ভিপুরুষ মানুষের অস্তরতম এক্যতত্ব এই মানুষের চরম রহস্য । 
এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিঝীর্ণ হয়ে বিশ্ব-পরিধিতে পরিব্যাপ্ত, আছে ভার 
দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে ; আছে তার মনে, কিন্ত মনকে অতিক্রম করে, 
তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকৃলগুলিকে ছাপিয়ে 
চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই 
তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না । তাই এ আপন সত্তার প্রকাণকে 
রূপ দেবার জন্যে উৎ্কন্ঠিত,যে রূপ আনন্দময়্-_যা মৃত্যুহ্থীন। সেই সকল 
বূপন্থষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা ।”২ 

আত্মার সঙ্গে বিশ্বের যোগ অবিচ্ছিন্ন । সীমাকে ছাড়িয়ে অপীমে__দেহকে 
ছাড়িয়ে বিশ্বের আত্মায় আত্মাকে যুক্ত করার জন্যই মানুষের সকল প্রয়াস। 
মৃত্যু সেই যোগকে সার্থক করে তোলে-__-অমৃতলাভ ঘটায়। 

“সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধে ভেদ করিয় এই অসীমের অমৃত ফোয়ারা কত 
লীলাতেই যে লোকে লোকে প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অস্ত দেখি 
না। তাহ! আশ্চর্য, পরমাশ্চষ | 

ইহাই আনন্দরূপম্। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ 
নহে। এই ষে রূপের মধ্য দিয়! আনন, মৃত্যুর মধ্যদিয়া অমৃত 1+৩ 

ধষির মতই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের কল্যাণাত্মক রূপে বিশ্বাসী । পরম আনন্দময় 
্রদ্ষ মঙ্গলময়, তিনি সত্য স্বন্দর এবং শিব। জীবাত্মার কল্যাণই তার কাম্য। 
কিন্তজীবনে এবং জগতে দুঃখ আছে ব্যর্থতা আছে, হতাশ! আছে-_বিচ্ছেদ 
১ মাঁমা হিংসীঃ, শাস্তি নিকেতন । 

২ সাহিত্যতত্ব__সাহিত্যের পথে। 
৩ আনন্দরূপ, পথের সঞ্চয়। 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৫৩ 


আছে- মৃত্যু আছে। এদের ত অস্বীকার করবার উপায় নেই। ছুঃখ অথবা 
সৃত্বার মধ্য কল্যাণ কোথায়; কবি বিশ্বাস করেন, নৃত্যু ধ্বংস, ব্যর্থতা, ছুঃখ, 
-এরা সত্য নয়। এরা সত্য প্রকাশের সহায়ক _-মঙ্গলের ধার । আঘাত- 
ছুঃখ-মৃত্যুর বার পেরিয়ে মঙ্গল লাভ করতে হয়। ধ্বংন আনে কল্যাণ, 
নবস্থষ্টি; _ছুঃখ আসে নিব্রিত আত্মার উদ্বোধনের উদ্দেশ্তে ; মৃত্যু গায় 
নবজীবনের আগমনী । 

“চরম কথাটা হচ্ছে শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌। কুত্রেতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় 
হত তাহলে সেই অনপ্পূর্ণতায় আমাদের আত্ম! কোন আশ্রয় পেত না” 
তাহলে জগং রক্ষা পেত কোথায়। তাই তে। মানুষ তাকে ডাকছে, রুদ্র ঘত্তে 
দৃক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্_ রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তার দ্বারা 
আমাকে রক্ষা করে৷ । চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে প্রসন্ন মুখ। সেই সত্য 
হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে।১ 

রুদ্র ধ্বংসের দেবতা । কিন্তু তার ধ্বংসের উদ্দেশ্ত কল্যাণ আনা। যিনি 
রুদ্র তিনিই শিব। বেদের খধি রুদ্রের সত্য পরিচয় পেয়েছেন শিবত্বে। তাই 
'তার৷ রুদ্রের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন দক্ষিণ মুখ দ্বারা রক্ষা রক্ষা করতে, 
_ প্রার্থন। জানিয়েছেন কল্যাণ সাধন করতে । 

রবীন্দ্রনাথ রুদ্রের কল্যাণ-ময়ত্বে বিশ্বাপী। সকল দুঃখে সকল আঘাতে 
জীবনের সকল বিপর্যয়ে রুদ্রের শিবত্ে বিশ্বাস নিবাত নিষ্ষম্প প্রদীপ শিখার 
মত আলে! বিকিরণ করে কবি-চিত্তের জাল! প্রশমিত করেছে, কবিকে নীরবে 
সকল দু:খ শোক সহা করবার শক্তি দিয়েছে এবং সকল ছুঃখ দৈন্ত থেকে মুক্তি 
দিয়ে কবির কাছে নব জীবনের দিশারী হয়েছে । এই বিশ্বাসই তার হ্যটিকে 
আনন্দ জ্যোতিতে ভরিয়ে তুলেছে। অবিচলিত নিষ্ঠায় কবি ঈশ্বরের চরণে 
'আত্ম সমর্পণ করতে পেরেছেন এই বিশ্বাসের ভ্ঞোরেই ; কোন সংশয় তার 
চিত্তকে দোলাচল করে নি কখনও । রুদ্রের শিবত্ব সম্পর্কে কবি আরও 
লিখেছেন, “আমাদের এক রঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জলজ্জট 
কলাপ লইম়! দেখা দেয়, সেই ভয়ংকর প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত 
উৎপাত, মান্থষের মধ্যে একটা অনাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন 
কত সুখ মিলনের জাল লণ্ডভণ্ত-_কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়। যায়। হে 

১ আত্মপরিচয়-_-৩। 


১৫৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ অগ্নিশিখার স্ফ,লিজ মাত্রে অন্ধকার গৃহের 
প্রদীপ জলিয়! উঠে,_সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহলের হাহা ধ্বনিতে নিশীথ 
রাজ্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম 
পদক্ষেপে সংসারের মহাপুণ্য ও মহা পাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের 
উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একট। সামান্যতাঁর একটান। আবরণ 
পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তৃমি তাঁহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙগিত 
করিয়া নব নব লীল1 ও স্থষ্টির নব নব মৃত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। সংহারের 
রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নয়ন যেন খুব 
জ্যোতিতে আমার অন্তরের অস্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, 
হে উন্মাদ, নৃত্য করো! । সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি যোজন 
ব্যাপী উজ্জলিত নীহারিক1 যখন ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে__-তখন তোমার 
বক্ষের মধ্যে ভয়ের অক্ষেপে যেন রুদ্রসংগীতের তাল কিয়া না যায়। হে 
মৃত্যুয় আমাদের সমস্ত ভালে! এবং মন্দের মধ্যে তোমারি জয় হউক । 

আমাদের এই খ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে, 
স্ষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে-__আমর1 ক্ষণে ক্ষণে 
তাহার পরিচয় পাই.মাত্র। অহরহই জীবনকে, ভালোৌকে মন্দকে উজ্জ্বল 
করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে । যখন পরিচয় পাই, 
তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে 
জাগিয়া ওঠে।৮১ 

শিব ও রুদ্র একই বস্তর এপিঠ ওপিঠ। রুদ্র ও শিব একই দেবত1। 
রুদ্রের পাশেই শিব-ধ্বংসের পাশে স্ট্টি-_এ ভাবটি রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্র 
ছড়িয়ে আছে। 

প্রলয় নাচন নাচলে যখন 
আপন ভূলে 
হে নটরাজ, জটার বাধন 
পড়ল খুলে । 


১ আল্মপরিচয়-__৩। 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৫৫ 


জাহ্নবী তাই মুক্তধারায় 
উন্মাদিনী দিশ! হারায় 
সঙ্গীতে তার তরজদল 
উঠল দুলে । 

রবির আলো সাড়া দিল 
আকাশ পারে। 

শুনিয়ে দ্রিল অভয়বাণী 
ঘর ছাড়ারে |, 


মোর সংসারে তাণ্ডব তব 
কম্পিত জটাজালে । 
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার 
নাচের ঘৃধিতালে । 
ওগো! সন্গ্যাসী, ওগো হুন্দর 
ওগে। শংকর, হে ভয়ংকর, 
যুগে যুগে কালে কালে 
স্থরে স্থরে তালে তালে, 
জীবন-মরণ নাচের ডমরু 
বাজাও জলদ মন্দ্র হে।২ 
রুদ্রের কল্যাণময় মৃত্তির পরিচয় পাই তখনই খন তিনি ভাঙ্গার পরে গড়েন।__ 
ধ্বংসের পরে সুচন। হয় নব স্থষ্টির__মৃত্যুর পরে আনে নব জীবন। 
হে ছুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নৃতন, নিষ্ঠুর নৃতন 
সহজ প্রবল 
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে 
বাহিরায় ফল 


পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া 
অপুর্ব আকারে 
১ তপতী 
২ নটরাজ-_খতুরঙ্গশালা। 


১৫৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ 
প্রণমি তোমারে ।১ 
ফুলের মৃত্যুতে ফলের জন্ম,__পুরাতন পঞ্জপুট বৃক্ষচ্যুত হ'লে হয় নব পল্লবের 
উদ্গম। কৃষ্টির এ এক অদ্ভূত রহস্ত । এই ভাবেই চিরকাল চলছে সষ্টিলীল!। 
দিনের পাশে রাত্রির মত জীবনের পাশে মৃত্যু চির দিনই রয়েছে। 
জীবনের পিছে মরণ ফ্াড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়,__ 
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে 
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে 
সমস্ত ধরাময়।২ 
পুরাতন ধ্বংস হ'লে নৃতনের অভ্যুদয় হবেই । ভাই কবি নব-জন্মের আশাম 
শাস্তভাবে এ দেহ ত্যাগ করবেন । 
সহজে আমি মানিব অবসান 
ভাবী শিশুর জনম মাঝে নিজেরে দিব দান 
আজি রাতের যে ফুলগুলি 
জীবনে মম উঠিবে ছুলি 
ঝরুক তার! কালি রাতের 
ফুলেরে দিতে প্রাণ ।৩ 
কবি আর এক জায়গায় লিখেছেন, “হে রুদ্র পাপ দগ্ধ হয়ে ভম্মণ্হয়ে যাক। 
তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো । কোথা ও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় 
থেকে বীঙ্ভরা ফল পর্যস্ত সমত্ত দগ্ধ হয়ে ধাক। এ যে বহুদিনের বহু ছুশ্টেষ্টার 
ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে । শিকড় 
হৃদয়ের রসাতল পর্ধস্ত নেমে গিয়েছে । তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর 
নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে । তখন আলোকের 
মধ্যে তার অস্ত হবে। 
তারপরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে 
বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমম্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম 
১ বর্ষশেষ_কল্পন!। 


২ রাছর প্রেম__ছবি ও গান। 
৩ মরণমাতা-__বীথিকা। 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৫৭ 


পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তন্থ করে তুলুক। জগতে 
এই শরীর তোমার প্রলাদ অমৃতের পবিজ্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক, শক্তিকে 
মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নত1 তোমার বিচ্ছেদ সংকট থেকে আমাকে 
চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসম্নতা আমার চিরস্তন অন্তরের ধন হয়ে 
আমার চিরজীবন পথের সম্বল হয়ে থাক। আমারই অস্তরাত্মার মধ্যে 
তোমার যে সত্য যে জ্যোতি, যে অন্ত, যে প্রকাশ রয়েছে, তোমার প্রসন্নতার 
দ্বার যখন তাকে উপলব্ধি করব, তখনই রক্ষা পাব।৮”১ 
জীবন আকড়ে ধরে মরণকে এড়িয়ে ষেতে চাইলেই যে মৃত্যু আগে এসে 
আপন অধিকারের পরওয়ান! জারী করবে। ভীত না হ'য়ে বীরের মত মরতে 
পারলে অমৃতলাভ হবে। 
মৃত্যু সাগর মথন *'রে 
অমৃতরল আনব হ'রে 
ওর! জীবন আকড়ে ধরে 
মর্ণ সাধন সাধবে ।২ 
কৰি উপলব্ধি করেছেন যে জন্ম ও মৃত্যু তার অন্তরেই বাস! বেঁধেছে, সদা 
নৃত্য করছে৷ 
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে 
তাতা থৈ থে, তাত থে থৈ তাতা থৈ থৈ। 
তারি সজে বণ মৃদঙ্গ সদ বাজে 
তাতা! থে থৈ, তাতা থে থে, তাঁভা থে থে। 
হাঁসি কান্না হীর! পান্না দোলে ভালে, 
কাপে ছন্দে ভালে। মন্দ তালে তালে-__ 
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে 
তাভা থৈ থৈ তাতা থৈ থে তাতা থে থৈ।৩ 
ংস বামৃত্যু সম্পর্কে কবির এই যে উপলব্ধি তা যে ভারতবর্ষের বনু 
যুগের চিস্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সে কথা উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না। 
১. প্রার্থনা- শান্তিনিকেতন 
২ বলাকা-_-৩৭ 
৩ অরূপরতন 


১৫৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


খথেদের রুদ্র ধ্বংসের দেবতা, ভয়ংকরের দেবত1। “বেদের রুদ্রদ্েব বিনাশের 
দেবতা, তাহারা জটাজুট অগ্রিশলাকার ন্যায়, তাহার নৃত্যের নাম তাগুব, 
তাহাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া বোমপথে বিক্ষিত ভাবে 
ছুটিতে থাঁকে। রুদ্রের নিঃশ্বাসের জ্বালা জগতের শ্মশান ; তাহার শূলাগ্রে বিদ্ধ 
হইয়! দিগহস্তীরা আর্তনাদ করিয়া ওঠে। তাহার নেত্রশাসনে চিত্বশ্মশানে 
কামদেব পুড়িয়! ছাই হয়, তাহার মুখোচ্চারিত প্রণৰ প্রলয়ের বিনাশের ঝঞ্চা-_ 
তাহ! জগৎকে পুপ্তীভূত ধুলায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া' লইয়া যায়, তাহার 
বিষাণবাদনের তালে তালে চতুর্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে 1৮৯ 

কিন্ত খখেদের রুদ্র শুধু ধ্বংসের দেবতা নন। এই ভীষণ ভয়াল মৃত্তির 
অন্তরালে মঙগলময় শিবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন খধষি। তাই তার! প্রার্থনা করেছেন 
রুদ্রদ্দেবতার কাছে অভয়মন্ত্র-কল্যাণময়ী করুণ] । 

অশ্যামতে স্থমতিং দেবযজায়া ক্ষয়দীরন্ত 
তব রুদ্র মীঢ:। 
সম্নায়ন্িদ্বি শো অস্মাকমাচারারিষ্টবীর! 
জুহবাম তে হবি £॥২ 

_জ্ঞানবর্ষণশীল (মীঢ।) সংসারদুঃখৰনাশক ( রুত্ব ) হে দেব! সম্ভাব জনক 
€ক্ষয়ঘীরস্ত ) তোমার উপাসনার ছারা তোমার কল্যাণময়ী করুণাকে প্রার্থনা 
করিতেছে যেন কামাদি রিপুগণের ( অরিষ্টবীর1) দ্বারা অহিংসিত হইয়। আমরা 
তোমার আহ্বান করি, তুমি আহবানকারী আমাদিগকে বুদ্ধি সকলে অধিষ্ঠিত 
হইয়া আমাদিগকে সুখী করিতে আগমন কর।৩ 

তেষং ৰগ্নং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বন্ধুং কবিমবসে 
ৰি হবামহে। 
আরে অন্মদৈব্যং হেলে অস্যতু স্থমতিমিদবয়মস্তা 
বৃণীমহে ॥£ 


১ বঙ্গভাবাও সাহিতা, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন 
ছ্‌ খথেদ--১।১১৪।৩। 

৩ অনুবাদ ৬ুর্গাদাস লাহিড়ী । 

হ খথে? ১১১৪৪ 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৫৯ 


-গ্যোতমান কর্মসাধক অতিমেধাবী প্রত্যক্ষদশশ সাক্ষি-ম্বক্ূপ সংসার 
দুঃখবিনাশকারী রুদ্রদেবকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আমর! যেন আহ্বান 
করি; সেই দেব আমাদের প্রাক্তন কর্মরূপ অদৃষ্টবাদকে বা “জন্মাস্তর রূপ 
কর্মফলকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করুন; সংসার ছুঃখ-বিনাশী 
দেবের নিকট হইতে এই কজ্যাণময়ী করুণা আমরা সম্যগরূপে যাত্রা 
করিতেছি ।£ 

মান স্তোকে তনয়ে মা ন আযৌ মা নো গোষু 
মা নে! অশ্েষু রীরিষ। 

বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতে। বধীহবিশ্মস্তঃ 
সদমিত্বা হবামহে ॥২ 

_সংসার ছূঃখ-বিনাশক হে দেব! আম্মদিগের পুত্র পৌত্রাদি বিষয়ে 
হিংসা করিও না) আমাদের মানবত্ব বিষয়ে হিংসা করিও না; আমাদিগের 
অধীন বিষয়ে হিংসা করিও না, অনুসরণ পরায়ুণ হইয়া আমরা যেন আপনাকে 
আহ্বান করি।৩ 

ক ্য তে রুদ্র মুলয়াকু- 

ইন্তো যে৷ অন্তি ভেষজে! জলাঘ £। 
অপহভর্তা ব্ূপসে! দৈব্য- 

স্যাভী ছু মা বুষভ চক্ষমীথাঃ ॥৪ 

_হে রুদ্র, তোমার সেই স্থখকর হস্ত কোথায়, ষে হস্তে আছে স্থখকর 
ওধধ-__যে হস্ত সকল দৈব অমঙ্গল নাশক? হেবৃষভ, তুমি আমাকে একাস্ত 
ভাবে ক্ষমা! কর ( অথব! সর্বত্র সমর্থ কর )। 

উপনিষদের খষি ও রুদ্রের প্রসন্নতা কামনা করেছেন বারংবার 

ষা তে রুদ্র শিবা তনূর ঘোরহ পাপ কাশিশী 
তয়! ন স্ত লগ বা শস্তময়! গিরিশস্তাভিচকাশীহি ॥* 
__হে রুদ্র, হে গিরিশম্ত ( গিরিতে অর্থাৎ দেহে অবস্থান পূর্বক শং অর্থাৎ 
১ অনুবাদ--৬হুর্গাদাস লাহিড়ী । ২ খথেদ__১।১১৪।৮ 
৩ এর এ 
৪ এ--২।৩৩1৭ 
€ শ্বেতাখর ৩।৫। 
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স্থখ বিধান কাদী), তোমার যাহ শুদ্ধ, আনন্দ প্রদ এবং পুণ্যাভিব্যঞ্ক তন, 
সেই স্থুখতম তঙু বারা, আমাদের মঙ্গল কর ।: 
ষমিষুং গিরিশস্ত হস্তে বিভর্ধ্যস্তবে । 
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥২ 
__গিরিশস্ত, হে গিরিভ্র (দেহে অবস্থান পূর্বক স্বভক্তের ভ্রাতা ), তুমি 
নিক্ষেপ কবিবার যে বাণ হস্তে লইয়াছে, তাহাকে মঞ্গলম্য় কর। তুমি জগৎ 
এবং পুরুষকে হিংসা করিও না ।৩ 
মা নো মহান্তমূত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষত্তমুত 
মান উক্ষিতমূ। মানে! বধীঃ পিতরং মোত মাতরং 
প্রিয়া মা নস্তন রুদ্ররীরিষঃ ॥ মা ন স্তোকে তনয়ে 
মান আম্ুষি মা নো গোষু ম। নো অশ্বেষু ীরিষঃ | 
বীরান্মা নে রুদ্র ভামিতোহবধী হাঁবম্বস্তো নমসা বিধেম তে ॥৪ 
_হে রুদ্র! তুমি আমাদের গুরজনদের প্রতি হিংসা কোরো না; 
বালক, যুবক, গর্ভস্থ শিশু, পিতা, মাতা এবং আমাদের প্রিয় বীরগণের প্রতি 
হিংসা কোরো না৷ হেরুদ্র! তুমি আমাদের পুত্র, যুবকপুত্র, আযম, গোধন 
ও 'অশ্বের প্রতি হিংগা কোরে! না, জীবহত্যা কোনো না; আমরা হবিঃ 
দ্বারা তোমার পুজা করি। 
শতপথ ব্রহ্ষণ বলছেন, 
বিশ্ববর্মস্তনূপ। অসি মা মোদোধিষ্টং 
মা ম! হিংস্টিমেষ বাং লোক ইতি ।« 
_হে রুত্র বিশ্বকর্মা, তুমি আমাদের দেহরক্ষক, তুমি আমাদের দগ্ধ কোরে! 
না, হিংসা কোরে ন'ঃ এ জগৎ তোমারই। 
উপনিষদ আরও বলছেন, 
যা তে ইবুঃ শিবতম। শিবং বভূব তে ধঙ্টুঃ | 
শিব1 শরব্যা ধা তব শা নো মুড় জীবসে ॥৬ 
১ অনুবাদ-_ম্বামী গমভীরানন্দ । ২ গ্বেতাম্বতর---৩।৬। 
৩ অনুবাদ_ স্বামী গন্ভীরানদ। 
৪ নারায়ণেোপনিষৎ--৫৩--৫৩ অনুবাক । 
'& শতপথ ব্রাহ্মণ-_১।৫।১। ৬ নীলরুদ্রোপনিষৎ--৭। 
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_ হে মুড়! তোমার শুভকারী শর এবং মঙগলকর যে ধু সেই মঙ্গলকর 
জ্যা এবং ইযু দ্বারা আমাদের জীবন প্রদান কর। 

রুদ্রের শিবত্বে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের জীবনে এত গভীরে মূল সঞ্চারিত 
করেছে যে কবি যখনই অনুভব করেছেন যে, তার দেহ ক্লাস্ত, মন অবসন্ন, 
যখনই অন্থভব করেছেন কর্মজীবনে অথবা কাব্য-কর্মে উৎসাহের অভাব, 
যখনই বুঝেছেন অলসতা দেহমনকে আচ্ছন্ন করেছে, তখনই তিনি আহ্বান 
করেছেন রুদ্রকে; আকাজ্ষা করেছেন, রুত্রের আঘাত নেমে এসে তার 
সকল ক্লান্তি সকল অবসাদকে ঘুচিয়ে দিয়ে দেহ-মনকে সজীব ক'রে তুলুক, 
এনে দিক নৃতন জীবন,_নবীন কর্মোগ্তম । 


আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিধে মরণ খেলা 
নিশীথ বেলা 
সঘন বরষা, গগন আধার 
হেরে বারিধারে কাদে চরিধার, 
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভমাই ভেলা) 
বাহির হয়েছি স্বপ্রশয়ন করিয়! হেলা 
রাত্রিবেলা ॥ 


ঈ সং সং সী 


তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নৃতন খেলা 
রাত্রিবেল। 
মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি 
বঙ্গিব দুজনে বড়ে। কাছাকাছি 
ঝঞ্চা আসিয়া অস্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা, 
আমাতে প্রীণেতে খেলিব ছুজনে ঝুলন খেলা 
নিশীথ বেল|।১ 


এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি লিখেছেন, “আমার ঘ্স্তরতম আমি আলন্ছে। 
আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসারত! 


১ ঝুলন, সোনারতরী । 
৯১ 


১৬২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


ঘুচিয়ে তারে জাগিয়ে তুলে তবেই দে আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, 
সেই পাওয়াতেই আনন্দ ।”; 

রুদ্রের ভীষণরূপের প্রয়োজন জীবনে অঙ্থভব করেন বলেই কবি স্বীয় 
জীবনে বারংবার রুদ্রকে আহ্বান করেছেন। রুদ্রবূপী ঝড় কবি-জীবনে এসে 
কবি-মনের সকল দ্বিধা ঘন্দ সংশয় দূর ক'রে নৃতন জীবন এনে দেবে ব'লে 
কবি বর্ষশেষের ঝড়কে আহ্বান করেছেন নিজের জীবনে | 


মুক্ত করি দিন্থ বার, আকাশের যত বৃষ্টি ঝড় 
আয় মোর বুকে 
আবার অন্যত্র লিখেছেন, 
রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি 
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া 
বক্ষে বেজেছে বিছ্যুতৎ্বাণ . 
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া। 
ভাবিতেছিলাম, উঠি কিনা উঠি 
অন্ধ তামস গেছে কিন] ছুটি 
তক্দ্রা জড়িম1! মজিয়]। 
সং ্ রং খ 
বহুকাল পরে হঠাৎ ষেন রে 
অমানিশা গেল কাটিয়া 
তোমার খড়গ আধার মহিষে 
ছুখানা করিল কাটিয়া । 
ব্যথায় ভূবন ভরিছে; 
ঝর ঝর করি রক্ত-আলোক 
গগনে গগনেঝরিছে ; 
কেহ বা জাগিয়। উঠিছে কাপিয়া 
কেহ বা শ্বপনে ভরিছে। 


১ সাহিত্যতন্ব-সাহিত্য। 


মতা ও ধ্বংস ১৬৩ 


তোমার শ্মশান কিন্কর দল 
দীর্ঘ নিশায় ভৃখারি 
শুফ অধর লেহিম়। লেহিয়। 
উঠিছে ফুকারি ফ্ুকারি ।$ 
রুব্রের আহ্বানে সাড়! দিয়ে রুদ্রের দানকে জীবনে বরণ ক'রে নিয়ে কবি 
হবেন নৃতন মানুষ, নৃতন প্রভাত এসে হাজির হবে কবির জীবনে । 
ভালই হয়েছে, ঝঞ্চার বায়ে 
প্রলয়ের ঝঞ্চা পড়েছে ছড়ায়ে 
ভালই হয়েছে, প্রভাত এসেছে 
মেঘের সিংহাঁসনে__ 
মিলন যজ্জে অগ্নি জালায়ে : 
বজ শিখার দহনে। 
তিমির রাত্রি পোহায়ে 
মহাসম্পদ তোমারে লভিব 
সব সম্পদ খোয়ায়ে__ 
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়। 
তোমার চরণ ছোয়ায়ে ॥২ 


আরাম হতে ছিন্ন করে 

সেই গভীরে লও গো মোরে 

অশান্তির অন্তরে যেথায় 
শান্তি স্থমহান ।৩ 


প্রচণ্ড গর্জনে একী ছুর্দিন 
দারুণ ঘনঘটা অবিরল অশনি অর্জন 
ঘন ঘন দ্ামিনী ভূজঙ্গক্ষত ামিনী, 
অন্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ ॥ 
১ নুপ্রভাত-__পুরবী ৷ 
২ এ এ 
৩ গীতাপ্রলি-_-৭৪ 


১৬৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


ছাড়ো! রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস, 

আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি। 

অকুঠ আখি মেলি হেরো গ্রশাস্ত বিরাজিত 
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয় রূপে ভয় হরণ।১ 


মুহু সুরের খেলায় এ প্রাণ 
ব্যর্থ করো না 

জলে উঠূক সকল হুতশ 

গজি উঠুক সকল বাতাস 

জাগিয়ে দিতে সকল বাতাস 
পূর্ণতা! বিস্তারো ।২ 


কবি জানেন ভীষণ এবং স্থন্দর”_-ভালে! এবং মন্দ, জন্ম এবং মৃত্যু 
আনন্দমময়েরই বিচিত্র প্রকাশ। 
জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি, 
জয় তব করুণা, 
জয় তব ভীষণ সব কলুষ নাশন রুদ্রতা 
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব 
জয় শোক তব সাত্বনা।৩ 
কবি অন্যন্ত্র লিখেছেন, | 
উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই 
সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন । 
বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীল! চলেছে প্রত্যেক জীবনটিকে 
এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা । প্রথমেই এই উপলব্ধি 
তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই যে জেগে উঠেছে, আনন্দ 
হতেই তার যাত্রারভ্ভ। তারপর কর্মের বেগে মে যতদুর পর্যন্তই উচ্ছিত 


১ গীতবিতান । 
২ গীতাগ্রলি--৯*। 
৩ পৃরজা--৩৭৬ | 


মৃতু। ও ধ্বংস ১৬৫ 


হয়ে উঠুক না এই অঙ্ভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনস্ত আনন্দ 
সমুত্রেই তার লীল! চলছে ।”১ . 
কবির অন্তর্যামিনী “জীবন দেবত।” কখনও কখনও রুত্ররূপে আবিভূর্ত হন 
কবির সমক্ষে । 

“হে মোহিনী, নিষ্ুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোরা ম্বামিনী ॥২ 
কবির ঈশ্বর ও রুদ্রক্ূপে আবিভূর্ত হন কবির জীবনে । 


ঝড়ের বেশে তোমার অভিসার 
পরাণলখা বন্ধু হে আমার । 
আকাশ কাদে হুতাশসম, 

নাই ষে ঘুম নয়নে মম, 

দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, 

চাহি যে বারে বার। 

পরাণসখা বন্ধু হে আমার ।৩ 


বন্রে তোমার বাজে বাশি 
সেকি সহজ গান। 

সেই স্থরেতে জাগব আমি 
দাও মোরে নেই কান।ঃ 


ধধির মতই কৰি প্রার্থনা করেছেন- ক্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি 
নিত্যম্ঃ। 


ভূবনেশ্বরো। হে 
মোচন কর জড় বিষাদ 
মোচন কর হে। 
১ শান্তিনিকেতন _চিরনবীনত1। 
২ সাধনা-কল্পন।। 
৩ গীতাঞ্জলি--২*। 


৪ প্র --৭8। 


১৬৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ 

সব ছুঃখ করুক সখ 

ধুলি পতিত দুর্বল চিত্ত 
করহ জ্বাগরুক ॥ 


জাগো হে রুদ্র জাগো 
স্থপ্টিজড়িত তিমিরজাল সহে না সহে না গো ॥ 
এসো! নিরুদ্ধ ছারে, বিমুক্ত করে তারে । 
তন্মন প্রাণ ধনজন মান, হে মহাভিক্ষু মাগে। ॥২ 


সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ-__ 

হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো ॥ 

দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহ ক্ষুদ্র-_ 
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥ 
ছুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত 
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যু ভীত ॥৩ 


"হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? 
কেবল স্থখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? 
দুঃখ, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়কে তোম। হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাড় 
করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই ছুঃখ তুমিই বিপদ, 
হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভগ্ন । তৃমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানীং".. 

হে রুদ্র তোমারই ছুঃখব্ূপ, তোমারই মৃত্যুূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও 
মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে 
তোমার বিশ্বঙ্গগতে কাপুরুষের মত সন্কৃচিত হুইয়! বেড়াইতে হয়-_-সত্যের 
নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি ন11---***** 

অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়। তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়! উঠে, অন্ধকার 


১ ত্রহ্মদংগীত--৪ | 
২ পুজা _২৩৬। 
৩ এ _-২৩৪। 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৬৭ 


যে আপনাকে বিসর্জন করিয়! তবেই জ্যোতিতে পরিপুর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু 
যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ 
মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্মে মান্থুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। 
এই কারণে ধধষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া! ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। 
তোমাকে বলিয়াছেন, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং গাহি নিত্যম্‌ 
_-হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহ। ভয় হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে 
রক্ষা নহে, তাহ জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষ।। তোমার অপ্রকাশ 
হইতে রক্ষা 


মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন-__ 
যদ্দেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি ঘ ইহ নানেব পশ্ঠতি 1২ 


_ইহলোকে ঘে আত্মা পরলোকে ও সেই আত্মা_পরলোকে যে আত্মা 
ইহলোকে ও সেই আত্মা। যে ব্যক্তি এই আত্মাতে নানা ভয়ের আরোপ করে, 
সে মৃত্যুর পরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বার বার জন্মমৃত্যু লাভ করে। 
ও “তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি ”৩-_সেই 
ঈশ্বরকে জেনে মৃত্যু অতিক্রম করা ঘায়। 
“সা বা এষা দেবত। দুর্নাম ছুরং হস] মৃত্যুদবরং 
হব! অম্মান্ম তুযুর্ভবতি ঘ এবং বেদ ।৮৪ 


__সেই দেবত? দূরে, মৃত্যুও তার কাছ থেকে দুরে । যিনি তাকে এক্প 
অর্থাৎ (ন্ব স্বরূপে ) জানেন মৃত্যু তার কাছ থেকে দূরে থাকেন। 

খণ্থেদ বলেন, হিরণ্যগর্ভের ছায়াই মৃত্যু--অমৃত ও তার ছায়া। “্যস্ত 
ছায়াম্বতং যন্য মৃত্যুঃ ৮ এই মন্ত্রেরই ব্যাখ্য। শুনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে: “বেদমন্ত্রে 
আছে মৃত্যু ও তার ছায়া, অমৃত ও তার ছায়া__উত্তয়কেই তিনি নিজের 


১ ছুঃখ-ধর্ম। 

২ কঠ-_২1১।১* 

৩ শ্বেতাশ্বতর। 

৪ বৃহদাবণ্যক-_-১।৩।ৎ। 
৫€ খথেদ---১০।১২১।২। 


১৬৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


মধ্যে এক করে রেখেছেন। তার মধ্যে সমন্ত দ্বন্দের অবসান হয়ে গেছে, 
তিনি হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই নির্মলতম অন্ধকার ।৮১ 

আত্মন্বরূপ অধিগত হয়েই মৃত্যুগ্য় রবীন্দ্রনাথ জয় করেছেন মৃত্যুভয়কে । 
“হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম, প্রিক্তম, এই আমি- 
নিকেতনেই যে তোমার চরমলীলা। সেইজন্যই তো এইখানেই এত নিদারূণ 
ছুঃখ এবং সে ছু:খের এমন অপরিসীম অবসান; সেইজন্যেই তো এইখানেই 
মৃত্যু এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে । এই ছুঃখ ও 
স্থথ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত ও মৃত্যু, এই তোমার দক্ষিণ ও বাম ছুই 
বাহু,__এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে ষেন বলতে পারি, আমার সব মিটেছে, আমি 
'আর কিছুই চাই নে।”২ 

কবির কে আমরা শুনতে পাই মৃত্যু ধষির উদাত্ব গম্ভীর ম্বর। জীবনে 
মূরণে একের লীলার কথা বারংবার তার কণ্ে ধ্বনিত হয়েছে। 


জীবনে মরণে নিখিল তৃবনে 
যখনি যেখানে লবে 
চিরজনমের পরিচিত ওহে 


তুমিই চিনাবে সবে ।৩ 


কবি ঘোষণা করেছেন, মৃত্যুর চেয়ে তিনি অনেক বড়, অনেক বেশী সত্য । 
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ, 
শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরস্তন এক ।£ 


আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা বলে 
ষাব আমি চলে ।* 
. ভারতবর্ষ চিরদিনই আত্মার অমরত্তে বিশ্বাসী। জীবাত্বী অসীম একেরই 
ংশ। দেহ ধ্বংস হয় আত্মা নয়। আত্মা দেহাস্তর গ্রহণ করে মাত্র। 


১ প্রেম- শাস্তিনিকেতন। 
২ বিশেষ শান্তিনিকেতন ৷ 
৩ গীতাগ্রলি_৩। 

৪ বলাকা ৩৭০ 

€ মৃত্যুঞ্জয় পরিশেষে । 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৬৯ 


ন জায়তে অিম্নতে ব বিপশ্চিৎ 
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভৃব কশ্চিৎ। 
অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥£ 
বিজ্ঞ ব্যক্তি কথনও জন্মান না, কখনও মরেন না_-কখনও অজ, নিত্য, 
শাশবত--চিরপুরাতন আত্মা ছিন্ন হন না_শরীর ভুত হলেও তিনি হত 
হন না। 
“এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাঁচ, জীবাপেতৎ 
বাব কিলেদং আ্রিঘতে ন জীবো জিমত ইতি 11৮২ 
হে সোম্য জীবপরিত্যন্ত এই শরীরই মরে, জীব মরে ন!। 
আত্মার অনশ্বরত্ব সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন £ 
নৈনং ছিন্দস্ত শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 
অচ্ছেছ্যোহয়ম দাহোহয়মকেছ্যোহশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাজরচলোহয়ং সনাতন: ॥৩ 
শন্ত্র সকল আত্মাকে ছিম্ম করতে পারে না, আগুন পারে না দগ্ধ করতে, 
জল পারে না পচাতে, বাযু পারে না শু করতে । এই আত্মা অচ্ছেগ্য, অদাহ, 
অক্রেছ্, অশোস্ত,__ ইনি সর্বব্যাপী বূপাস্তরহীন, অবিকৃত এবং অনান্ি। 
ভগবান বলছেন, তিনি স্বয়ং মৃত্যুক্ূপ ধারণ ক'রে জগতের ধ্বংসরূপে 
প্রকটিত হন। 
“মৃত্যু সর্বহরশ্চাহম্‌।”£ 
অথর্ববেদ বলছেন, প্রাণরূপী আত্মাই মৃত্যু-_“প্রাণঃ মৃত্যুঃ |” জীবন এবং 
ত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি ভারতীম্ব ধিরা। রবীন্ত্রনাথও 
এই আত্মাকে (আত্মারূপী ঈশ্বরকে) জীবন-মৃত্যুর অতীত রূপে বর্ণনা 
করেছেন। 


১ কঠ--১২।১৮। 

২ ছান্দেগ্য--৬ অঃ ১১ খণ্ড। 
৩ গীতা-_২২৩-২৪। 

৪ এ--১০।৩৪। 


১৭০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


জীবন-মরণের সীমান। ছাড়ায়ে 
বন্ধু হে তুমি রয়েছে৷ দদাড়ায়ে।১ 
কবি আত্মার প্রকাশরূপ “অহং, এর সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নির্ণয় করতে 
গিয়ে বলেছেন, “আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি 
বৈপরীত্য আছে। আত্ম ন জায়তে নঘ্রিয়তে । না জন্মায় না মরে। অহং 
জন্ম যরণের মধ্য দিয়ে চলেছে । আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে; আত্মা 
অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে চাঁয় ।”২ 
মৃত্যুরপী ঈশ্বর মৃত্যুর দ্বারপথে পুরাতন জীর্ঁতাকে সরিয়ে নব-জীবনেব 
অভ্যুদয় ঘটান । 
বিশ্বলোক নিত্য ধার শাশ্বত শাসনে 
মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতিক্ষণে ক্ষণে, 
আবর্জন। দুরে যায় জরাজীর্ণতাঁর, 
তারে নমস্কার । 
যুগাস্তের বহ্িম্সানে যুগাস্তরদিন 
নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন, 
ক্ষয় শেষে পরিপুর্ণ করেন সংসার, 
তারে নমস্কার ।৩ 
পাঞ্চভৌতিক দেহই জন্ম-মৃত্যুর অধীন,_আত্মা অজর অমর অব্যয় । 
আত্ম। জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে নবকায়া গ্রহণ করে মাত্র। তাতেই মৃত্যু 
এবং জন্মের মত ছুই বিম্ময়কর ঘটনার স্ত্রপাত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ মৃত্যুর 
স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন, দ্বর্ণকার যেমন পুরাতন হ্বর্ণথগ্ডের মলামাটী পরিষ্কার 
ক'রে তাদিয়ে সুন্দর অলংকার তৈরী করে, পরমাত্মাও তেমনি একদেহ 
পরিত্যাগ ক'রে নৃতন দেহ গ্রহণ করে। এইভাবে তিনি স্বেচ্ছায় কখনও 
পিতৃপুরুষের, কখনও গন্ধর্বের, কখনও প্রজাপতির, কখনও ব্রন্ষের, কখনও, 
অন্যান্ত প্রাণীর মৃঠি পরিগ্রহ করেন ।£ 


১ গীত বীথিকা__ | 

২ আত্মার প্রকাশ--শাস্তিনিকেতন । 
৩ গীতবিতান 

৪ ৪র্থ অধ্যায়। 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৭১ 


রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাটাই নৃতন ভাষায় নৃতন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। 
জোতিহাঁন সীম 
মৃত্যুর অগ্নিতে জলি 
যায় গলি 
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার 
হয় সে অমৃত পাত্র সীমার ফুরালে অহংকার ।১ 
মৃত্যুর অর্থ লীমার বাধন কাটিয়ে বিশ্বাতআীর সঙ্গে জীবাত্মার সংগম, নদী 
ল্োত যেমন সঙ্গত হয় সাগরে । “স যথেমা নগ্যঃ শ্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং 
প্রাপ্যান্তং গচ্ছস্তি-_ভিছ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে” 
এবমেবাস্ত পরিদ্রষটুরিমাঃ যোড়শকলাঃ পুরুষান্মানাঃ পুরুষং প্রাপ্যন্তং গচ্ছস্তি 
ভিছ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুকষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে । স এষো২কলোহমুতো। 
ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ। 
অর ইব রথনাভৌ কলা যম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতাঃ 
তদ বেছ্যাং পুরুষং বেদ যথা ম। বে! পরিব্যাথা ইতি ।২ 
_যদ্্রপ সমুদ্রেকগতি মদীসমূহ সমুদ্রে উপস্থিত হইলে অদশ্ঠ হইয়! যায়, 
তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, এবং তাহার। সমুত্রনামেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, 
সেইরূপ পুর্বোক্ত পরি্রষ্ট! পুরুষের ( সর্বত্র সর্ববস্তকে ধিনি আত্মন্বরূপে দর্শন করেন 
এই পুরুষৈকগতি ষৌড়শকলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া! বিলীন হয়। তখন পুরুষ 
এই নাষেই অভিহিত হন। 
এইরূপে বিদ্বান কলাতীত ও অমর হন। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে-_ 
রথচক্রের নাভিতে চক্রশলাকার ন্যায় যাহার কল সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে, 
সেই জ্েয় পুরুষকে জানিবে, যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যাথিত করিতে না 
পারে।৩ 
“ইমা সোম্যন ছাঃপুরস্তাৎ প্রাচ্য: শ্ন্দস্তে পশ্চাৎ প্রতীচান্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্র- 
মেবাপি ঘস্তি সমূত্র এব ভবস্তি,তা যথ! তত্র ন বিছ্ুরিয়মহমী য়মহমন্দীতি |1৪ 


১ শেষ পুরবী। 

২ প্রশ্নোপনিশৎখ__৫ ৬ 

৩ অনুবাদ- স্বামী গভীরানন্য । 
৪ ছান্দোগ্য ৬ অঃ ১০ থণ্ড। 


১৭২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


_হে সোম্য পুর্বদিকস্থিত গঞঙ্ষাদি নদীসমুহ পূর্বদিকে ক্ষরিত হয়, আর 
পশ্চিমদিকের সিন্ধু প্রভৃতি নদীসমুহ পশ্চিম দিকে ক্ষরিত হয়। সেই নদীলমুহ 
সমুদ্র হইতে উত্পন্ন হয়, সমুদ্রেই গমন করে সমুদ্রই হইয়। যায়, তখন তাহারা 
বুঝিতে পারে না যে আমি হইতেছি অমুক নদী,__আমি হইতেছি অমুক 
নদী ।৮১ 

মহাজীবনের মাঝে ব্যক্তিজীবন মিশে গেলে বিশিষ্টত। হারায় ব্যক্তি । 
থাকে শুধু এক অসীম অনস্ত লাগরতুল্য প্রাণের সাগর । জীবনের শ্োত অন্ত 
জীবনে মিশে একাকার হ'য়ে যাওয়ার কথ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন । 


এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে 
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি 

চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম 
জীবনের শ্রোত মিশে আসি। 

ূর্ধ হ'তে ঝরে ধারা, চন্দ্র হ'তে ঝরে ধার 
কোটি কোটি ভারা হ'তে ঝরে, 

জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ 
ভেসে আসে শ্বোতোভরে-_ 

মেশে আপি সেই পিদ্ধু পরে ।২ 


মৃত বল্ছে ঃ 
খন বইল জীবনের ধার! 
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে, 
দিই নি তাকে কোন গর্তে আটক থাকতে । 
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে 
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে 
সে সমুদ্র আমিই 1৩ 


১ ভুর্গাচরন সাংখ্য বেদান্ততীর্ঘ 
২ অনন্ত জীবন ।--প্রভাত সঙ্গীত। 
৬ উনচল্লিশ, শেষ সপ্তক। 


মৃত্যু ও ব্বংস ১৭৩ 


, বহিল মরণরূপী জীবন শোতে 
সে যে এই ভাঙাগড়ার তালে তালে 
নেচে দেশে দেশে কালে কালে ।+ 
প্রাচীন ভারতীয় খধির দিব্যজ্ঞানের আধুনিক উত্তরাধিকারী ধধি কবি 
রবীন্দ্রনাথ অসীম বিশ্বে মৃত্যু ছুঃখ খুঁজে পেলেন ন1। 


তোমার অসীমে প্রাণমন লঃয়ে 
যতদুরে আমি চাঁই। 
কোথাও হুঃখ, কোথাও মৃত্যু 
কোথাও বিচ্ছেদ নাই ।২ 
দেহের অবর্পান যখন অপ্রতিরোধ্য তখন মৃত্যুকে ভয় না ক'রে আত্মজ্ঞানের 
সবার! মৃত্যুকে জয় কর। 


মৃত্যুরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুম্পাদাম্‌। 
তন্মাৎ ত্বাং মৃত্যোর্গোপতেরুভ্তরাঁমি সা মা] বিভেঃ |1৩ 


_মৃত্যু ছিপ জীবের প্রত, মৃত্যু চতুষ্পদ জীবের প্রভূ, স্ল প্রাণীর ঈশ্বর 
( গোপতেঃ ) সেই মৃত্যু থেকে চ্তোমাকে উদ্ধার করবো। স্থতরাং মৃত্যুকে 
ভয় করে ন1। 
সোহরিষ্ট ন মরিষ্যসি ন ময়িষ্যসি ম1 বিভেঃ। 
ন বৈ তত্র জিয়স্ভে নো বন্তযধমং তম: 15 
__হে মৃত্যু কর্তৃক হিংসারহিত, তুমি মরবে না-_তুমি মরবে না, ভয় 
কঃরে!না। সেখানে কেউ মরে না,__অদ্ধকার লোকও প্রাপ্ত হয় ন। 
আর্ধ দৃষ্টির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুভয্ন জয় করেছেন। মৃত্যুর স্বরূপ 
জানেন বলেই চিরদিনই তিনি মৃত্যুকে অস্বীকার করেছেন । 
আমি ভয় করবো না, ভয় করবো ন' 
ছু বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না। 


১ গীতিমাল্য। 

২ নৈষেছা। 

৩ অধর্ব--৮২।২ত। 

৪ এ ৮২২৫। € হ্বদেশ-_৭। 


১৭৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


বলে! অকম্পিত বুকে 
তোরে নাহি করি ভয় 
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।১ 


আর তো আমি ভয় করি নে আর 
লীল। যদি ফুরায় হেথাকার 1--****২ 


কবি কখনও মৃত্যুকে ভয় করেন নি, ভয় করেননি ছুঃখকে» _আঘাতকে । 
বরং ছুঃখের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে কল্যাণময় শিবকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনে 
বারংবার দুঃখ আঘাতের প্রয়োজনীতা অনুভব করেছেন। কবি লিখেছেন, 
“বন্ধজল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক 
আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সতাবোধ 
নিস্তেজ হ'তে থাকে । তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ 
কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।”৩ 

ব্যক্তি জীবনেও রবীন্দ্রনাথ কোন আঘাতে বিচলিত হন নি। জীবনে 
বনু শোক, বু দুঃখ, বহু আঘাত তিনি পেয়েছেন। একাই সংগ্রাম করেছেন 
নীরবে । কিন্তু তার চতুষ্পার্শবর্তা কোন মাহ্ষই . তার গভীর বেদনার 
আভাসটুকুও পান নি। এমন কি তার ব্যক্তিজীবনের দুঃখ শোক বিশেষ 
কোন ছাপ ফেলে নি তার বিশাল সাহিত্য হিতে (একমাত্র ম্মরণ কাব্য 
ছাড়া ), মাটার মানুষ হ'য়ে মাটীতে বিচরণ ক'রেও কবির মন অনস্ত অশীমে 
বিচরণ করেছে । 

মৃত্যুর পরে সেই অনস্ত সমুন্রতুল্য অসীম পরমানন্দময়কে পুর্ণ ক'রে পাবেন 
বলেই মৃত্যুর জন্ত কবি প্রস্তত। 


মরে গিয়ে বাচব আমি তবে 
আমার মাঝে তোমার লীল] হবে। 


১ বলাকা-_-৩৮। 
২ বলাক।--৩৭ | 
৬ সাহিত্যতত্ব-_ ৷ 


মৃত্যু ও ধ্বংস ১৭৫ 


সব বাসনা যাবে আমার থেমে 
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে 
দুঃখ স্থখের বিচিত্র জীবনে 
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।১ 


বেদের ধধি রুদ্রের কাছে মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি কামন! করছেন : 
জ্রান্ধকং ষজামহে স্থগন্ধিং পু্টিবর্ধনং | 
উর্বারুকমিব.বন্ধান্মত্যোমুক্ষীয় মাহমৃতাৎ ॥২ 


_স্থগদ্ধি (সকল লোকের তৃষ্চি সাধক) সকল লোকের পুষ্টিসাধক দেব 
্রান্বক (রুদ্র ) কে ষজন! করি। বৃস্তচ্যুত পরুফলের ( উর্বারক ) মত আমি 
মৃত্যুর বন্ধন থেকে যেন মুক্তি পাই; অমৃত থেকে বিচ্যুত যেন না হই। 
জীবনে কবি প্রশাস্ত চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। মৃত্যুর জন্য প্রশাস্ত 
প্রতীক্ষা এবং মৃত্যুর পরপারে অনস্তের স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুলত রবীন্দ্রনাথের 
শেষ জীবনের কাব্যগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে । 

হেথা যাত্রী আমি শুধু, অপেক্ষা করিব লব টীকা, 
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নৃতন অরুণ-লিখা' 
দিবে যবে যাল্রার ইঙ্গিত ।৩ 

খষির প্রার্থনার প্রতিধ্বনি ক'রে কবি অমৃত পথে যাত্রার আকাঙ্া 

জানিয়েছেন, _“মৃত্যোর্মামৃতং গময়? 
হে দুয়ার, বীজ হতে অংকুরের দলে 
খোল পথ ফুল হতে ফলে। 
যুগ হতে যুগাস্তরে কর অবারিত 
মবত্যু হতে পরম অমৃত :$ 


১ গীতাঞ্জলি--১৩ 

২ গুর্রষভূর্বেদ__৩.৫৯.৬*। 
৩ জন্ম দিনে-সেঁজুতি। 
৪ দুয়ার,_-পরিশেষ। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
(ভাগ ও ভোগবিব্রাতি 


'কালিদাসের মৌন্দর্য-চাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া! আছে। 
মহাভারতকে যেমন একই কালে ধর্ম এবং বৈরাগোর কাব্য বলা যায়, তেমনি 
কালিদাসকেও একই কালে শৌন্দ্ধ ভোগের এবং ভোগ-বিরতির কবি বলা 
ধাইতে পারে 1*__মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কবির 
নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য । আত্মগ্রক্কতিকেই রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালি-: 
দাসের কাব্যে আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য বিশ্লেষণ করলে এঁ এক 
কথাই বলতে হবে, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সঙ্ভোগের কবি এবং সৌনদর্ধ বিরতির 
কবি। কবির আকাঙ্কা বিশ্বের সকল সৌনর্ধ্য আত্বাদন করবেন তিনি। 


লিখিলের সেই 
বিচিত্র আনন্দ যত মুহূর্তেই 
একত্রে করিব আশ্বাদন এক হয়ে 
সকলের সনে ।১ 


ইচ্ছা করিয়াছে 
সবলে আকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে 
সমূদ্র মেখল1 পর! তব কটিদেশ।২ 
চিরজীবন সৌন্দর্য পান ক'রেও কবি অতৃপ্ত । 
এখনও মেটে নি আশ! 
এখনো তোমার ভ্তন অমৃত পিপাসা 
মুখেতে রয়েছ লাগি ।ৎ 
একদিকে সৌন্দর্-সম্ভোগের আকাজ্কা যেমন প্রবল, অন্যদিকে তেমনি বিশ্ব- 
সৌন্দর্ধের অষ্টা, সকল সৌন্দর্যের আধার স্ুন্দর-শ্রেষ্ঠটকে পাবার জন্য অস্তহীন 
১ বনুদ্ধরা সোনারতরী। 
২ শ্রী র। 
৩ এ এ 


ভোগ ও ভোগবিরতি ১৭৭ 


এফপা? __সাধকোতমের সাধনা সব কিছু তুলে আরাধ্যের চরণে আত্ম- 
সমর্পণের | 
আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণ-ধুলার তলে । 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে। 
না সং সা স্‌ 
তোমার ইচ্ছা করো হে পুর্ণ 
আমার জীবন মাঝে £ 
নামাও নামাও আমায় তোমার 
চরণতলে, 
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন 
নয়নজলে |২ 
এই আবরণ হবে গে ক্ষয় হবে 
এই দেহ ভূমানন্দময় হবে । 
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো, 
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো, 
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে ॥৩ 
সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যই সৌন্দ্ধ সম্ভোগ ও সৌন্দর্য বিরতির কাব্য । এখানে 
ও সেই ভারতীয় সাধনার সত্য-_সীমা-অসীমের তত্ব,_-সীমার ভেতর দিয়েই 
সীমাকে অতিক্রম করার তত্ব। পুনরুল্লেখ নিস্রয়োজন যে, বেদ-উপনিষদের 
সংস্কার রবীন্দ্রনাথকে কালিদাসের কাব্যের অস্তপ্সিহিত সত্য উদঘাটনে প্রবৃত্ত 
করেছে এবং রবীন্ত্রকাব্যের আসক্তি-অনাসক্তির লীলার মাঝেও আত্মগোপন 
ক'রে আছে। সংসারের মধ্যে থেকে কর্ম ক'রে জগৎ ও জীবনকে ভোগ 
করতে করতে অমৃতত্ব লাভের সাধন! করতে উপদেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষের 
খধি। ভোগ করবে কিন্তু ত্যাগের দ্বারা__“তেন ত্যক্তেন তুত্তীয়াঃ+। ত্যাগের 


১ - গীতাঞ্জলি ১। 
২ বব ৫১। 
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আদর্শ না থাকলে ভোগ কেবল স্থার্থপরতা)--অন্তহীন অতৃপ্তি মাত্র। 
ভারতবর্ষের ভ্যাগ ধর্ষ সম্পর্কে কবি লিখেছেন, “ত্যাগকে ছুঃখবূপে অঙ্গীকার 
ক'রে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন | উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলেছেন, 
সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই 
নিখিলের সঙ্গে যোগ,_ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ 
তপোবন, সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্গ্যাসের 
একট। নিরস্তর মল্পক্ষেত্র নয় । যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ অর্থাৎ যাঁকিছু সমন্ডের 
সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধন1। 
এইজন্তই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয় সম্বদ্ধের যোগ এমন 
ঘনিষ্ঠ যে অন্যলোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয় ।”১ 
কেবল সৌন্দ্ষ-সভোগ সম্পর্কেই নয়, প্রেম সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের অন্রূপ 
মনোভাবের পরিচয় পাই। কড়ি ও কোমলে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের প্রাধান্য 
থাকলে ও দেহাতীত প্রেমের কথাও অস্বীকৃত হয় নি। মানসীতে দেহাতীত 
প্রেমেরই প্রাধান্য । 'ম্থরদাসের প্রার্থনা"য় দেহ থেকে দেহাতীত প্রেমে 
উত্তরণের ততৃ ব্যাখ্যাত হয়েছে । স্রদাসের জবানীতে কবি বলছেন, 
যাক, তাই ষাক। পারি নে ভাসিতে 
কেবলি মুরতিশ্রোতে। 
লহে! মোরে তুলে আলোকমগন 
মুরতি ভূবন হতে। 
ন ক নং সং 
তবে তাই হোক, হোয়ে! না বিমুখ__ 
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি, 
হৃদয়-আকাশে থাক্‌-ন! জাগিয়া 
দেহহীন তব জ্যোতি । 
কবির ধ্যেয় প্রেম তাই অনস্ত-প্রেম__যা যুগ-যুগাস্তর 'জন্ম-জন্মাস্তর স্থাদ্দী। 
তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি 
শতরূপে শতবার 
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার । 


১ তপোবন, শিক্ষ1 ৷ 
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চিরকাল ধরে মুগ্হদয় 
গাথিয়াছে গীতহার-_ 
কতরূপ ধরে পরেছ গলায় 
নিয়েছ সে উপহার 
জনমে জনমে যুগে যুগে আনিবার ।৯ 
কবির দৃষ্টিতে নারীরও ছুই দ্ধপ £ এক প্রেয়সী আর এক দেবী ব1 কল্যাণী । 
কোন্‌ ক্ষণে 
স্থজনের সমুদ্র মস্থনে 
উঠেছিল দুই নারী 
অতলের শধ্যাতল ছাঁড়ি। 
গং নী বং গা 
একজন তপোভঙ করি; 
উচ্চহাম্ত-অগ্রিরসে ফান্তনের স্থুরাপাত্র ভরি 
নিয়ে যায় শ্রাণমন হরি” 
আর জন ফিরাইয়া আনে 
অশ্রুর শিশির ন্নানে 
লিপ্ধ বাসনায় ।২ 
রাতে ও প্রাতে নারীর ছই কূপ £ 
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি 
প্রভাতে দিয়েছ দেখ! 
রাতে প্রেয়্সীর বপ ধরি 
তুমি এসেছ, প্রাণেশ্বরী-- 
প্রাতে কখন দেবীর বেশে 
তুমি সমুখে উদ্দিলে হেসে, 
আমি সম্ত্রমভরে রয়েছি দীড়ায়ে 
দূরে অবনত শিরে। 
আজি নির্মলবায় শাস্ত উষায় 
নির্জন নদদ্ীতীরে ।৩ 


১ জনভ্ভপ্রেম- মানসী ২ ছ্ধই নারী--বলাকা। ৩ রাতে ওপ্রভাভে--চিত্র!। 


১৮* রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


নারীর ছই রূপের মত প্রেমেরও দুই ব্ূপ। কবির বিশ্বাস, যে প্রেম ছুট 
হৃদয়ের সীমায় আবদ্ধ, সে প্রেম দেশের কিন্বা সমাজের কল্যাণ আনতে পারে 
না। যে প্রেম ছুটী জীবনের গণ্তী উত্তীর্ণ হ'য়ে চতুর্দিকে আলো ছড়ায় 
দীপশিখার মত, সেই প্রেমই সার্থক, মহান্। “যে অন্ধ প্রেম-সভ্োগ 
আমাদিগকে শ্বাধিকার প্রমত্ত করে, তাহা ভর্তুশাপের বারা খণ্ডিত, খধি-শাপের 
দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভম্মসাৎ হইয়! থাকে । শকুস্তলার কাছে 
যখন আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে, ছুম্তস্তই সমন্ত, তখন শকুস্তলার সে প্রেমে আর 
কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিশ্বৃত হয়, 
তাহ! সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্তই সে প্রেম 
অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়! উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে 
আর বহন করিয়া উঠতে পারে না। যে আত্ম-সংবুত প্রেম সমস্ত সংসারের 
অনুকূল, যাহা আপনার চারিদিকের ছোটে এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর 
কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়! বিশ্বপরিধির মধ্যে 
নিজের মঙ্গল মাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার গ্রবত্থে দেবে মানবে কেহ আঘাত 
করে না, আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না।৮১ 

কবির মতে সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের অভিমুখী যে প্রেম সেই প্রেমই 
ধন্য । “নরনারীর প্রেম হন্দর নহে, স্থায়ী মহে, যদি তাহা বন্ধ হয়, যদি তাহা? 
আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে__-কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং 
সংসারে পুত্্কন্তা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরপে ব্যাপ্ত হইয়া 
নাযায়।৮২ 

“এই প্রেম ম্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ বলেই আমাদের সমুদয় 
ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ 
হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যৌগ হবে । 

চিত্রাঙ্গদ! নাট্যকাব্যে এই প্রেমেরই তত্ব। রাজ ও রানী নাটকে প্রেমের 
এই দ্বৈতাদ্বৈত তত্বই অন্ুস্থাত | রাজা বিক্রমদেবের প্রেম সসীম স্বতরাং 
বন্ধয। রানী হুমিত্্রার প্রেম কল্যাণাশ্রয়ী অসীমের অভিমুখী । তাই রানীর 
মুখে শুনি ঃ 


১ কুমার সম্ভব ও শকুন্তল৷ প্রাচীন সাহিত্য 
এ এ 
খ প্রেম, -শান্তিনিকেতন। 
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মহারাজ 
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বন্ধ 
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কত ।$ 

«শেষের কবিতা'র অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের পরিণতিতে বোধহয় এই 
'ত্বটুকুই প্রচ্ছন্ন রয়েছে । অমিতের মুখ দিয়ে কবি প্রেমের স্ৈতরূপের কথাই 
বলেছেন। “অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্ঠ থেকে সে না হ'লে 
প্রাণ ৰবাচে না; আবার অক্সিজেন আর একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জলতে 
থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকাঁর-_ছুটোর কোনটাকেই বাদ 
দেওয়! চলে না।” 

অমিত কেতকী ও লাবণ্যের সঙ্গে তান্র প্রেমের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ক'রে 
বলেছে, “কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই ? কিন্তু সে ষেন ঘড়ায় 
€তোল। জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে 
আমার যে ভালোবাস! সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন 
তাতে সাতার দেবে ।” 

অমিতের উক্তিতে প্রেমের দ্বিবিধ রূপের ব্যাখ্যা আছে। পাত্র ছুই 
হলেও সংকীর্ণ প্রেম যে মানব মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না__সীমার মাঝে 
অসীমের আস্বাদই ষে মানব মনের কাম্য--এ তত্ব এখানে স্পষ্ট। অবশ 
বৈষ্ণব দর্শনের -ম্বকীয়া” এবং “পরকীয়া” তত্ব ও এখানে অন্ুস্যত আছে । 

প্রেমের ছ্বৈত সত্বা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার 
আছে। একপারে চোরাবালি আর একপারে ফসলের খেত। একপারে 
ভালোলাগার দৌরাত্ম্য ন্তপারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ। মাতৃন্সেহের মধ্যেও 
এই ছুইজাতের প্রেম। একটাতে প্রধানতঃ আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোজে 
সেই অন্ধ মাতৃন্সেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখতে পাই। তাতে সন্তানকে 
বড়ো করে না তুলে তাকে অভিভূত করে, তাতে কোন পক্ষেরই কল্যাণ 
নেই। ষে প্রেম ত্যাগের দ্বারা মান্গষকে মুক্তি দিতে জানে না পরস্ত ত্যাগের 
বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় নে প্রেম তো রিপু।২ 


১ ২য় অংক, ২য় দৃষ্কা। 
২ পশ্চিম যাত্রীর ভায়ারী--১৪ ফেবরুয়ারী। ১৯২৫ 


১৮২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ প্রভাব 


অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত প্রেমের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাসী । 
প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে দ্বতই আনন্দ, 
শ্বতই পুর্ণতা ; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে ষে কেবলই দেওয়]। 


থে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, 
সেইটেই ব্রন্ের ম্বূপ-_-তিনি নেন না।”১ 


১ বুদ্ধদেব । 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


কর্মযোগ ও জ্ঞানষোগ 

ভারতীয় কর্মযোগের জীবন্ত বিগ্রহ রবীন্দ্রনাথ । সারাজীবন তিনি কাজ 
করেছেন অক্লাস্তভাবে। তার কর্ম_সাধনা চিন্তা নিজের ভোগ স্থখের 
উদ্দেশে নয়,__দেশের, দশের, সমাজের, সার] বিশ্বের কলযাণের উদ্দোস্তে। 
বেদে উপনিষদ গীতায় পুরাণে সর্বত্রই কর্ধের মাহাত্মা ঘোষিত হয়েছে। 
ভারতীয় কর্মের আদর্শ: কর্মের ছারা মুক্তি অর্জন,__বিগ্ঠা__ঘবিষ্যা, সন্ভৃতি 
অসম্ভৃতি, কর্ম ঈশ্বর-চিন্তা,_ছুয়ের একত্র উপাসনা দ্বারা অমৃতের অধিকারী 
হওয়া! । ভারতীয় কর্মষোগের মাহাত্মটুকু রবীন্দ্রনাথের আর্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত 
হয়েছে । কবি লিখেছেন, “ভারতবর্ষ তত্বের সহিত কর্সের ভেদ সাধন করে 
নাই। এজন্য আমাদের দেশে কর্মই ধর্ম। আমর! বলি, মানুষমীন্েই চরম 
লক্ষ্য কর্ম হইতে মুক্তি, এবং মুক্তির উদ্দেশে কর্ম করাই পর্ম 1" সোপান 
যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম তেমনি কর্মকে 
অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে পুরাণে এই উপদেশই 
দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্টিত ।৮৯-*." 
কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য 
আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে । 

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন 
মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না, এ কোনমতেই হতেই পারে না। 

এইজন্তই তিনি পুনশ্চ বলেছেন, যারা কেবল অবিদ্যার অর্থাৎ সংসারের 
কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ত্রহ্মজ্ঞানে 
রত তার] ততোধিক অদ্ধকারে পড়ে। 

এই সমস্যার মীমাংসান্বরূপ বলেছেন। কর্ম এবং ব্রহ্ষজ্ঞান উভয়েরই 
প্রয়োজন আছে-_ 

অবিষ্ায়া মৃত্যুং তীত্ব বিদায় মৃতমত্রতে ।২ 


১ ধন্মপদং- প্রাচীন সাহিত্য। 
২ কর্ম, শান্তিনিকেতন । 


১৮৯ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


গীতার কর্মযোগ উপনিষদের কর্মযোগেরই ভাস্ত । রবীন্দ্রনাথ খধিদের ব্যাখ্যাত 
কম ষোগকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। তিনি একজায়গায় লিখেছেন, 
“গীতায় আছে, কর্ণের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিফাম রূপ। অর্থাৎ 
ত্যাগের দ্বার! নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও 
বিশুদ্ধ দপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয়, 
মা গৃধঃ, লোভ কোরো না ।”১ ৰ 
আসলে ভোগই বল, ধর্মই বল, আর কর্মই বল,__সবার লক্ষ্যই ত কল্যাণী, 
প্রেক্ঃকে গ্রহণ শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্তে | যে প্রেয়ঃ শ্রেয়োলাভ ঘটায় ন', সে 
প্রেয় নিয়ে কি হবে? “যেনাহং নাম্বতা স্যাং কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্‌ ?--এই 
ত ভারতবর্ষের শেষ কথা। শ্রেয্ঃ অর্থাৎ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
রবীন্দ্রনাথের পথ চলা । তার জীবনের তথ! কর্মের লক্ষ্য ধরব; সেঞ্ৰ 
শ্রেয়োলাভ। ভারতবর্ষের খরষ শ্রেয়: অর্থাৎ কল্যাণ কামনা! করেছেন 
কায়মনোবাক্যে । সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি শ্রেয়োলাভের সহায়ক হোক, এই 
ছিল ধাষির পরম এবং চরম কামনা । 
ভদ্্রং কর্ণেভিঃ শৃর্ুয়াম দেবা ভব্রং 
পশ্টেমাক্ষভি১*********০০০০০০* ২ 
-_হে দেবগণ, তোমাদের কৃপায় আমরা যেন কল্যাণকর শব শ্রবণ করি, 
চক্ষু দ্বারা কল্যাণকর বস্ত দর্শন করি। 
শং নো মিতঃ শং বরুণঃ শং নে! ভবত্বর্ধম]। 
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতি শং নো বিষুতুক্রমঃ ॥৩ 
মিত্র আমাদের মঙ্গল করুন। অভীষ্বর্ষক বরুণদেব আমাদের মঙ্গল 
করুন। ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বহুব্যাপী বিষণ আমাদের কল্যাণ করুন। 
সংবর্চসা পয়সা সং তনৃভিরগম্মহি মনসা সং দিবেন। 
তবষ্টা হুদজো! বিদধাতু রায়োহহুমাষ্ট তথ্থো যছিলি্টম্‌।* 


১ পশ্চিমধাত্রীর ডায়েরী । 
২ খরখেদ__১৮৯।৮। 
৩ ত্র ১৯৩৯। 


শুরু যতুর্বেদ-_ ২।২৬1৪|। 


কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ ১৮৫ 


-"'আমর1 যেন তেজের সহিত, অমৃতের সহিত, সংকর্মানুষ্ঠানক্ষম দেহের 
রহিত, মনের সহিত, কল্যাণের সনহত মিলিত হই। ত্বষ্টা (বিধাতা) 
€ কল্যাণরূপী ) শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন, আমাদের দুর্বল অঙ্গ সৎকর্ম সাধনোপযোগী 
'ষেন দৃঢ় হয়। 

আদিটত্যি নে৷ অদিতিশৃণোতু 
ষচ্ছস্ত নো যরুতঃ শর্ম ভ্রম 1১ 

_ মার্দিত্যগণের সঙ্গে অদ্দিতি শুন্থন, মরুদগণ আমাদিগকে স্থুখ ও কল্যাণ 
দান করুন। 

ঘি সবিতৃদেবের জ্যোতির্ময় বূপের আড়ালে কল্যাণতম বূপ প্রত্যক্ষ 
করেছেন। নিজের এবং বিশ্বমানবের .কল্যাণ-চিস্তাই খধির সাধনা । 
রবীন্দ্রনাথও নিজের, দেশের, দেশবানীর, বিশ্বের এবং বিশ্ববাসীর শ্রেঘঃচিস্তা 
করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত । তার কাব্যও শ্রেয়ঃ চিন্তা প্রস্থত। কবি 
লিখেছেন, “যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে ছুঃখের পথে ঘ্বন্দের পথে অভয় দিয়ে 
এগিয়ে নিম্নে চলে নেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাজঙ্ষাটি 
চিত্রার “এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে ।-. *****. 
এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব-চিত্তের ঘাত গ্রতিঘাতের কথ! ক্ষণে 
ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল ।২ 

ভারতের ধ্যান-ধারণায় কল্যাণকে পরমার্থরূপে গ্রহণ করার স্বীকৃতি পাই 
রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই £ “অস্তত ভারতবর্ষ লাভের চেয়ে কল্যণকে, প্রেয়ের 
“চেয়ে শ্রেয়কে কী বুঝিয়! মানিয়াছে, তাহা ভাবিয়া! দেখিতে হইবে ।৮৩ 
কালিদামের কাব্যে বণিত প্রেমের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণাত্মক সম্বদ্ধকেই 
স্বীকার করেছেন। “ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব 
বলিয়! স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন 1” 

ধনের লোভ- প্রবৃত্তির লালসা শ্রেয়োলাভের পক্ষে বাধাহ্বরূপ। তাই 

১ দ্বখেদ--৩1৫৪।২০। 

২ আমার ধর্ম | 

৬ ধন্মপদং_ প্রাচীন সাহিতা 
ও কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা... 


১৮৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


খধি লোভ ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন । “মা গৃধঃ কম্তসিৎ ধনম্‌ 1” 
কারো ধনে লোভ কোরে! না,_খধির এই চিরস্তন বাণী। রবীন্দ্রনাথও 
লোভকে কল্যাণের অস্তরায় বলে বিশ্বাস করতেন। তাই 'লোভীর নিষ্ঠুর 
লোভ'কে তিনি কোনপ্রন ক্ষমা করতে পারেন নি। সংযমের ছারা ত্রহ্মচর্ষের 
দ্বার! শ্রেয়ঃ চিন্তার দ্বার। এই লোভকে ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি। 
“বোধের তপস্যায় বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্বি অসংঘত হয়ে উঠলে চিত্তের, 
সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিষকে আমর ্‌ 
শ্রেম্ম দেখি, সে জিনিষট। শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে রলেই। 
লোভের জিনিষকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিষটা সত্যই বড়ো বলে নয়, 
আমাদের লোভ আছে বলেই । 

এইজনুই ব্রহ্মচর্ষের দ্বারা সংষমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার 
শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক ; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে 
হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্বকে ক্ষুব্ধ এবং বিচার বুদ্ধিকে 
সামগ্রস্ ভ্রষ্ট করে দেয় তাঁর ধাক্কা থেকে বাচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে 
দিতে হয়।”: 
কবি নিজের জীবনেও লোভ জয় করার মন্ত্রকে পরমার্থ বলে মেনে নিয়েছিলেন । 
তিনি লিখেছেন, “ঈশোপনিষদের ষে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই 
মন্ত্রটি বার বার নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার 
নিজেকে বলেছি £ তেন ত্যক্কেন তৃপ্ধীথাঃ, মা গৃধঃ | আনন্দ করে তাই নিয়ে 
যাতোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারি মধ্যে 
চিরস্তন, লোভ করে] না। কাব্য সাধনার এই মন্ত্র মহামূ্য ।২ 

ইউরোপের প্রচণ্ড কর্মশক্তি এবং সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত 
হয়েও তার লুন্ধতা এবং শ্রেয়োবিমুখতাঁকে কবি বারংবার নিন্দা করেছেন। 
কবি লিখেছেন, “তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধদ্বার উদঘাটিত করিয়। প্রকৃতির 
মহাশক্তি ভাগ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাগ্ার 
লুষ্ঠন করিতেছে । 

নিজের এই শক্তিতে মুরোপের দস্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই, কোথায় 

১ তথপাবন-_ শিক্ষ। 

২ আত্মগ্ররিচয়--৫ | 
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যে তার নানতা৷ তাহা সে বিচার করে না। বাহ্প্রকৃতির রূপ যে দেশে 
অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে দেশে যেমন মাস্ষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত 
হইয়া আত্মবিস্থৃত হয়, তেমনি মানুষ নিজককৃত বস্ত সঞ্চয় এবং বাহৃরচনার 
অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের 
বিশালতার ভারে অন্তরের সাপ্তজস্ত নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি 
ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়! পড়ে ।”১ 
ভারতবর্ষের জ্ঞানভাগ্ডার যেখানে সঞ্চিত ছিল-_-যেখানকার মৃত্তিকায় বসে 
তপ্ত দ্বারা এ অনন্ত জ্ঞানরাশি আয়ত্ব হয়েছিল-_যেখান থেকে এ জ্ঞানরশ্মি 
শিশ্কে প্রশিষ্তে দিকে দিকে বিচ্ছ,রিত হয়েছিল, সেই তপোভূমি তপোবনের 
জন্য কবির আস্তরিক শ্রদ্ধা কম ছিল না। 
ইউরোপীয় জড়সভ্যত অপেক্ষা ভারতের তপোভূমির জ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব 
কবি যেমন বারংবার ঘোষণা করেছেন, তেমনি ভারতে পুনর্বার তপোবনের 
আবির্ভাব তিনি কামনা করেছেন । 
দাও ফিরি সে অরণ্য লও এ নগর-_ 
লহে! তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর 
হে নব সভ্যতা । হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, 
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,-.'-**২ 
তপোবনের শিক্ষা এবং সাধনার প্রয়োজন বর্তমান যুগেও কবি অনুভব 
করেছেন। কবি বিশ্বাস করতেন প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের পুনরজ্জীবন ব্যতীত 
বর্তমান ভারতের বাচার কোন উপায় নেই। 
সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি 
হে ভারত, সর্বদৃঃখে রহ তুমি জাগি 
সরল নির্মল চিত্ত; সকল বদ্ধনে 
আত্মারে শ্বাধীন রাখি- পুষ্প ও চন্দনে 
' আপনার অন্তরের মাহাত্মা মন্দির 
সঙ্জিত স্থগদ্ধি করি দুঃখ নআঅশির 
তার পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে ।৬ 


১ ম্বাধিকার প্রমত্ত--কালান্তর । 
২ সভ্যতার প্রতি--চৈতাজি। ৩ নৈবে্য...৬৭ 
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আবার, তুমি থেকো সাজি, 
চন্দনচচিত স্াত নির্মল ব্রাহ্মণ; 
উচ্চশির উর্ধ্বে তৃলি গাহিয়ো বন্দন, 
“এসো শাস্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা, 
নিশাচর পিশাচের রততদীপ শিখা 
করিয়া লঞ্জিত। তব বিশাল সস্তোষ 
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্বরাজকোষ। ৃ 
তব ধের্য দৈববীর্ধয; নম্রতা তোমার 
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ট, তারি পুরক্ষীর | 
বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও কবি তপোবনের শাস্ত-প্রকৃতির মাঝে 
শিক্ষালাভ করাকেই যথার্থ শিক্ষা বলে বিবেচনা করেছেন । কবি লিখেছেন, 
"এদেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল; সেখানে সাধনা ও 
শিক্ষা একক্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ 
অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো 
সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন, পরিচালন 
এবং রক্ষা করিয়াছে । বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া! 
এবং দেওয়] অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।৮২ 
যেখানে সাধনা চলছে, সেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে 
সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধ 
বুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে 
বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান ।”৩ 
কবি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের 
তপোবনের আদর্শে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থলে বিদ্যালাভের আয়োজনের উদ্দেশ্যে । 
*্বর্তমানকালে দেশে এইরকম তপন্তার স্থান এইরকম বিদ্যালয় ষে অনেকগুলি 
হবে, আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে 
জাতীয় বিছ্যালয় গ্রতিষ্ঠা করবার জন্তে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন 
মনা বেেল্লার 
২ ধর্স শিক্ষা শিক্ষণ 
ও তপোবন_ খ। 
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ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়! উচিত অন্ততঃ তার একটিমাত্র আদর্শ 
দেশের নান! চাঞ্চল্য নান! বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের উধ্বে জেগে ওঠা 
দরকার হয়েছে ।” 

তপোবনের আদর্শে গড়ে তোল! সেই একটি বিচ্যালয় কবির ত্রহ্ষচধাশ্রম,_ 
শাস্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে কবি ভারতীয় আদর্শের বিদ্যালয় গড়ে 
তোলার স্বপ্রকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন এবং নিজের হ্বপ্রকে 
সফল করতে সমর্থও হয়েছিলেন । কবি লিখেছেন, *শাস্তিনিকেতন আশ্রমের 
বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে । অতএব 
তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে আপনার] আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা 
বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা স্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে 
শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম ; কারণ, আনুমানিক কথার 
কোন মুল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য 
দিতে হইবে 


১। তপোবন--শিক্ষা। 
২ ধর্ম শিক্ষা- _শিক্ষা। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
রম 

আত্মজ্জানের আলোকে কবির মন উদ্ভালিত বঃলেই ধর্ম সম্বন্ধে তার ধারণা 
সাধারণের থেকে ভিন্ন। শাস্ত্রে খাকে ধর্ম বলে, লোকাচার যাকে ধর্ম বলে,। 
মানবমনের সংস্কার-প্রবণত1 যাকে ধর্ম বলে আকড়ে ধরতে চায়, কবির 1 
সংস্কারমুক্ত মন তাকে ধর্ম বলে মানতে পারে নি। আচার অনুষ্ঠান এবং । 
বিধিনিষেধের বেষ্টনীকে ধীর ধর্ম বলে মানেন, কবি তাদের সঙ্গে একমত নন। 
রবীন্দ্রনাথের ধর্ম শ্রেয়োবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত| ঘে ধর্ম সকল সংকীর্ণতার 
উর্ধে-সকল সংস্কার এবং অন্কতার অতীত, সেই ধর্মই কবির ধর্ম। সে ধর্ম 
মানবতার ধর্ম_ন্যায়ের ধর্ম। যাঁতে আনে মানবাতআ্ার কল্যাণ--তাকেই 
কবি যথার্থ ধর্ম বলেন। কবি লিখেছেন, “আমার রচনার মধ্যে যদি কোনে! 
ধর্মতত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই 
পরিপুর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, ষে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর 
একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন 
আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, বূপ এবং রস, সীমা 
এবং অসীম এক হয়ে গেছে? ঘা বিশ্বকে শ্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে 
অতিক্রম করে; এবং বিশ্বের অতীতকে ম্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে 
গ্রহণ করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শাস্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে 
এবং বিচিত্রের মধ্যে ও এককে পুজ| করে” 

কবির ধর্ম শাস্ত-শিব-সন্দরের আদর্শে গঠিত এবং অমীমের অভিমুখে 
ধাবিত। মহধি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে যে ধর্মসাধনার প্রবর্তন করেছিলেন 
ত1 ছিল শান্ত সমাহিত। “পাধারণতঃ বাঙ্গালাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের 
যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের 
প্রবর্তিত উপাসন! ছিল শাস্ত সমাহিত ।”_-কবির এই উক্তি থেকেই জানা 
ধায় যে তার ধর্ম চিন্তা মহবির ধর্মসাধনা তথা ওপনিষদিক জ্ঞানের দ্বার! 
১. আত্মপরিচয়-_৩, 

হ এ ৫ 


ধর্ম ১৯১ 


প্রভাবিত। কবি নিজের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে আর এক জায়গায় বলেছেন, 
“সংসারে একমাত্র যাহ সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে এঁক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে 
শাস্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমান্র যাহা মিলনের সেতু, 
তাহাকেই ধর্ম বল! যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়! অপর 
ংশের সহিত অহরহ কলহ করে না-_সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অস্তভূস্ত তাহাই 
মনুয্যত্বের ছোটবড় অন্তর বাহির সর্বাংশে পুর্ণ সামঞ্জশ্য। সেই স্থবৃহৎ 
সামগ্রস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে হ্খলিত হয়। সৌন্দর্য 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।”১ এইজন্যই ধর্মের উন্মাদনায় খ্রীষ্টান প্রান্্ীকে প্রহার 
করাকে কবি কোন মতেই মেনে নিতে পারেন নি--বিদ্রপের ছলে ধিক্কার 
দিয়েছেন। ূ 
সাহেব মেরেছি! বঙ্গবাসীর 
কলংক গেছে খুচি। 
মেজো বৌ কোথা, ডেকে দাও তারে 
কোথা ছোকা, কোথা লুচি 7 ২ 
মন্গু্যত্বের পুর্ণ বিকাশ সাধন করে যা তাই প্রকৃত ধর্ম। কাহিনীর নাট্য- 
কাব্যগুলিতে, রাজধি উপন্যাসে, বিসর্জন নাটকে, অন্যান্য কাব্যে এবং প্রবন্ধে 
কবি মানব-ধর্মের জয় গান করেছেন। যে ধর্ম স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত, যে ধর্ম 
সত্য অথবা প্রেম-বজিত, যে ধর্ম ন্যাবোধকে আঘাত করে, তা যথার্থ ধর্ম 
নয়,_সে ধর্ম খণ্ডিত,_সে ধর্ম পরিত্যজ্য। পুত্র-নসেহান্ধ ধৃতরাষ্টী লৌক 
লজ্জা গ্রস্তা জননী কুস্তী, ক্ষাত্রগর্বান্ধ রাজা সোমক,__রাঁজধর্মাভিমানী ছুর্যোধন 
্রাহ্মণ্যগর্বান্ধ খত্বিক, বিসর্জনের রাজ পুরোহিত রঘুপতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি 
মানব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত। সকল স্বার্থবুদ্ধির অতীত, সকল সংকীর্ণতার অতীত 
ষে ধর্ম সেই ধর্মের কথাই কবি ব্যক্ত করেছেন গান্ধারীর মুখ থেকে । 
ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, 
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুত্র সেতু-_ 
ধর্মেই ধর্মের শেষ । 


১ ধর্মপ্রচার_ ধর্ম | 
২ ধর্সপ্রচার--মানসী । 


১৯২ রবীন্দ্র সাহিতো আর্য প্রভাব 


যে ধর্ম কুসংস্কার থেকে জাত+ যে ধর্মবোধ স্বার্থকুদ্ধি দ্বার! চালিতঃ_বে' 
ধর্মবোধ নিবুদ্ধিতা প্রস্থত তাকে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বলেন নি,_বলেছেন ধর্মতন্ত্। 
তার ধর্ম আর ধর্মতক্ত্র এক নয়। ধর্ম আর ধর্মতশ্ত্রের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন 
কবি। “ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমান 
কারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মাছকে নির্দয়ভাবে অশ্রন্ধা 
করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখু'ত করিয়া না মান ভবে ধর্মভষ্ট হইবে ।, 
ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সেআত্মাকেই হনন করে। কিন্তু র 
ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহা কষ্টই হোক বিধবা মেয়ের মুখে ষে বাপ মা বিশেষ ! 
তিথিতে অন্নজল তুলিয়। দেয়, সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে অন্শোচন! 
ও কল্যাণ কর্ধের দ্বারা অস্তরে বাহিরে পাপের শোধন । কিন্তু ধর্মতম্ত্র বলে, 
গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দ্রিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দ পুরুষের পাপ 
উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়! পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই 
মনের বিকাশ । ধর্মতন্ত্র বলে সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়, 
নাকে খত দ্বিতে হইবে। ধর্ম বলে, ষে মান্য যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই 
জন্মীক, পুজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্গণ, যে যত বড়ো অভাজনই 
হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য । অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের 
মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র |” 

কবি অন্তত্র লিখেছেন, “যে ধর্ম মূঢ়তাকে বহন করে মাহুষের চিত্তের 
স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শক্র হতে 
পারে না_-সে রাজ1 বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বন্ধ 
করুক না। এ পর্যস্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে 
চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অদ্ধ করে রাখে। 
সে ধর্ম বিষকন্তার মতে; আলিঙ্গন করে সে মৃগ্ধ করে, মুগ্ধ করে মারে ।*..5 
বাহিকতাকেই মানুষ ধর্ম বলে গণ্য করে কেন, সে বিষয়ে ও কবি আলোচনা 
করেছেন, “মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই 
প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোৌকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণকে এড়িয়ে 
শেষে কোথায় গিয়ে পৌছয় তার ঠিকান পাওয়া যায় না। সে বাহিকতভাকেই 
১. কর্ীর ইচ্ছায় কর্ধ_কালাভর। 
২ রাশিয়ায় চিঠি--৭। 
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ব্দেনে দিনে এমন বৃহৎ ও জটিল করে দ্রাড় করাম ঘে অবশেষে একদিন আসে 
ঘ। তার আস্তরিক, যা তার স্বাভাবিক, তাকেই খুজে বের কর! তার পক্ষে 
সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে । এত কঠিন হয় যে তাকে আর সে খোজেই 
না, তার কথ! সে ভূলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; 
বাহিকতাকেই একযান্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে 
পারে না।” £ 
প্ধর্ম খন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে তখন 
সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ 
করে। ধর্মে যখন রসের বর্ধা নেবে আসে, তখন যে সকল গহ্বর পরম্পরের 
মধ্যে ব্যবধ।ন রচনা করেছিল তারা ভক্তির ক্ণেতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে 
এবং সেই পুর্ণতায় শ্বাতন্ত্রের অচল সীম] গুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে 
সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়,**-*. ।%২ 
ধর্মের নামে যেখানে মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়, সেখানেই কবি ধিক্কার 
দিয়েছেন। ধর্মের নামে উন্মত্ত বর্বরতাঁকেও কবি ক্ষমা করেননি । মানসীর 
ধর্মপ্রচার কবিতায় এই উন্মত্ততাকেই তিনি বিদ্রুপ করেছেন। 
এসো মোনো, এসো ভূতো, 
পরে লও বুট জুতো 
হিন্দুধর্ম করিব রক্ষ 
থুষ্টানি হবে মাটি 
কবি ধর্মের উন্মাদনীকে কঠোর ভাবে ধিক্কার দিয়েছেন আর ধর্মরাজকে আহ্বান 
করেছেন ধর্ম মোহ নাশের জন্য । 
ধর্মের বেশে মোহ ধারে এসে ধরে 
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে। 
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর 
ধায়িকতার করে না আড়ম্বর । 
শ্রদ্ধ! করিয়! জ্বালে বুদ্ধির আলো, 
শানে মানে না, যানে মাঙ্গষের ভালো। 
১ ভক্ত, _শান্তিনিকেতন। 
২ রসের ধর্ম- রী । 


১৩ 
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'বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে, 
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে, 
পিতার নামেতে হানে তার সম্ভানে, 
আচার লইয়া! বিচার নাহিক জানে, 
পুজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধবজা-_ 
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা। 
অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা, 
বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা, 
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা 
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা 
প্রলয়ের ওই শুনি শুঙগধবনি 
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী ৷ 

৫ ১৪ স 
হে ধর্মরাজ ধর্মবিকার নাশি 
ধর্মমূঢ জনেরে বাঁচাও আদি 
যে শৃজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে 


ভাঁঙেো ভাঙে, আজি ভাঙে। তারে নিঃশেষে)_ 


ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো, 


এ অভাগ! দেশে জ্ঞানের আলোক আনে ।: 

আচ|র মূলক অনুষ্ঠান এবং মন্দির-মসজিদে দেব উপাসনাও কবির কাছে 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম কলে গান্ত হয় নি। সর্বভৃতাস্তরাত্ম। ব্রহ্ম ঘে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত__সকল 
জীবে তার অবস্থিতি । তাই ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের কল্যাণ সাধন করা, _জীবকে 
ভালবাসা-__বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্থভব করাই ভ ধর্ম-_সেই ধর্মই 


মানবধর্ম-_সর্বশ্রেষ্ট ধর্ম । 


কবি বলেন, প্ধর্মের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সাধন । তখন 
সাধককে একথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পুজার্চনা আচার-অহুষ্ঠান 


শুচিতার দ্বার ত1 হতেই পারে না ।.--*৮২ 


১ ধর্মমোহ, পরিশেষ। 
২ রমের ধর্ম_ শান্তিনিকেতন ৷ 
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তাই কবির দেবতা মন্দিরে নম্ব-_মন্দিরের বাইরে বিশ্বময় পরিব্যাঞ্চ। 
আজ আপনার মনে ভাবি-- 
“কে আমার দেবতা, 
কার করেছি পুজা ।! 

শুনেছি ধার নাম মুখে মুখে, 

পড়েছি ধার কথা নান! ভাষায়, নান শান্ত 

কল্পন! করেছি তাঁকেই বুঝি মানি। 

তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে 

পুজীর প্রয়াস করেছি নিরস্তর। 

আজ দেখছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে ) 

কেননা, আমি ব্রাতা, আমি মন্ত্রহীন | 

মন্দিরের রুদ্ধদ্ধারে এসে আমার পুজা 

বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে__ 

সকল বেড়ার বাইরে, 

ঞ্ঁ সং সং 

সকল মন্দিরের বাইরে 

আমার পুজা আজ সমাপ্ত হল 

দেবলোক থেকে মানবলোকে ।ঃ 
কবি আরও লিখেছেন, “মহাত্মার! ক্বাহাকে সহজে অনুভব করেন সকল মাস্নুষের 
মধ্যে তার প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মান্থষের ( অর্থাৎ মানব- 
ব্রন্মের ) উপলব্ষধিতেই মানুষ আপন জীবসীম! অতিক্রম করে মাঁনবসীমায় উত্তীর্ণ 
হয়। সেই মাঙষের সর্বজ্র সমান নয় ও অনেকস্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ 
আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু তার আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাঁজ 
করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে 
স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পুজা করছে, তাঁকেই 
বলছে__“এষ দেবে! বিশ্বকর্ম] মহা । সকল মানবের এঁক্যের মধ্যে নিজের 
বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাকে পাবে আশা করে তার উদ্দেশ্তে প্রার্থনা 


১ পনেরো-_পত্রপুট | 


১৪৬ রবীন্দ্র শাহিত্যে আর্ধ গ্রভাব 


জানিয়েছে__'স দেব: স নৌ বুদ্ধ শুভয়া সংযুনক্ত+__মানবের চিৎসত্তাব্ূপ সেই 
পরম এক সেই দেবতা শুভবুদ্ধির দ্বারা আমাদের সংযুক্ত করুন ।” 

গোরা উপন্তাসে গোরা মুখ থেকে কবির সর্বসংস্কারমুক্ত ধর্মের পরিচয়টুকু 
আমর! পেয়েছি। “আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, ধিনি হিন্দু মুসলমান খুষ্টান 
ব্রাহ্ম সকলেরই-_ধার মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে 
কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না_-ঘধিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ০ 
দেবতা ” । 

নিজের ধর্ম সম্পর্কে কবি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন যে শাস্ত্রের নিয়ম 
অন্ুপারে আচার অনুষ্ঠান পালন করা তীর ধর্মচর্ধার অঙ্গীভূত নয়। “আমার, 
ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে 
পারি নে__অন্ুশালন-আকারে তত্ব আকারে কোনে! পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো 
নয়। সেই ধর্সকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদঘাটিত করে 
স্থির করে দাড় করিয়ে দেখ! ও জানা আমার পক্ষে অসভভব-_কিস্ত অলস শাস্তি 
ও সৌন্দর্যরস সম্ভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় 
জানি।”১ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় খধষির ধ্যান-লন্ধ সীমা” 
অসীমেরই তত্ব। সীমার মধ্য দিয়ে অলীমকে লাভ করাই ধর্মের লক্ষ্য। 

“সীমা ও অসীমতাকে ঘদ্দি পরম্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া! দেখি তবে 
মানষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম বদ্দি সীমার 
বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোন সেতু নাই ধাহার দ্বার] তাহাকে 
গাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকণলের 
মতোই মিথ্যা । 

কিন্ত মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে, “তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই 
অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার 
অনস্তের সাধনা সফল হইবে |” এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অম্বত। 
ষে লীমার মধ্যে আমাদের সত্য, সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা । 
এইজন্তই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই পরম গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ৯ 
ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ । অসীমতা এবং সীমা, 
ইনি এবং এই একেবারেই কাছাকাছি; ছুই পাখি একেবারে গায়ে গাঙে 

১ শাক্ষপরিচয়। 
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সংলগ্ন । আমাদের দেশে ভক্তিতত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে 
অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ । অর্থাৎ *সীমাও 
অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীম ও সীমার পক্ষে ততখানি ; উভয়ের উভয়কে 
নহিলে নয় 15 

আবার, ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার লীম! খুঁজিতেছে, অথচ সেই 
ধর্মের সাহাধ্যে মান্য আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য । বিশ্ব 
সংসারে সমস্ত পুর্ণতাঁর মূলেই আমরা এই দ্বদ্ব দেখিতে পাই ।.....অসীমই 
সীমাকে স্থা্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে । বস্তত, এই 
্বন্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া! মিলিয়াছে সেইখানেই পুর্ণত11*.*". 
আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্ত, আসল 
কথা এই, অসীম হইতে বিষুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা 
হইতে বিষুক্ত অসীম ও মায়া।”২ 

রবীন্দ্রনাথের ধর্মের লক্ষ্য পরিপুর্ণতাকেই লাভ করা। “বস্ততঃ শ্বভাবের 
পরিপুর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নান। কারণে 
তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামপ্ুস্ত হারিয়ে ফেলে__এই তে 
তার পাপের মুল, এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংষমে প্রবৃত্ত করে ।”৩ 

সীমা ও অসীমের মিলনে পরিপুর্ণ এক সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপলব্ধির যে ধর্ম 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং কাব্যে দেখ! যাঁম্ম তা যে ভারতীয় খষির ধ্যানধারণারই 
নবতর ভাম্ত ত1 আর পুনরুল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথের নিজের 
উক্তিতেই বিষয়টি পরিম্ফুট হয়েছে । উপরোক্ত উদ্ধাতিতেই এর প্রমাণ আছে। 
এ বিষয়ে আরও প্রচুর উক্তি উদ্ধৃত করা ষেতে পারে। একত্থানে তিনি 
লিখেছেন, “বহর মধ্যে এঁক্য উপলগ্ধি, বিচিত্রের মধ্যে এঁক্য স্থাপন__ ইহাই 
ভারতবর্ষের অস্তশিহিত ধর্ম ।”৪ “গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুত্র সন্বদ্ধ অতিক্রম করিয়া 
প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা 
নির্দেশ করিয়াছে । হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের 


১ সীষাঁর সার্থকত।_-পথের সঞ্চয়। 

২ সীম! ও অসীমত।--পথেব সঞ্চয় 

৩ স্বভাব লাভ,__শান্তিনিকেতন। 

৪ স্বদেশী সমাজ, _আত্মশক্তি ও সমূহ। 
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দ্বারা দেবতা, খষি পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল 
সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে ।৮: 
কবি বিশ্বাম করেন যে ঈশ্বর পরম কারুণিক এবং ন্তাঁয়-বিচারক। তিনি 
ন্যায়ের প্রতিভূ। ঈশ্বরের বিচারালয়ে ন্যায়ের বিচার অহরহ চলছে । 
কেঁদে বলি হে মোর শুন্দর, 
করহ বিচার। 
তারপরে দেখি, 
একা 
থধোলা তব বিচারের দ্বার 
নিত্য চলে তোমার বিচার। 
স্তায়াধীশ ভগবান তার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেক মানুষের হাতে অপণ করেছেন । 
মান্ষের কর্তব্য ঈশ্বরের বিধানকে মেনে চলা । ন্যায়ের আদর্শে বিশ্বাসী কবি 
তাই অন্তায়ের প্রতিকার করতে এবং ম্যায় পথে চলতে প্রতিজ্ঞা করেছেন । 
তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে 
অপণ্ণ করেছ নিজে । প্রত্যেকের "পরে 
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ। 
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাঁজ 
নমিয়! তোমারে যেন শিরোধার্য করি 
সবিনয়ে । তব কার্ষে যেন নাহি ডরি 
কভু তারে। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ হুর্বলতা, 
হে রুত্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথ। 
তোমার আদেশে । যেন রসনায় মম 
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়গ সম 
তোমার ইঙ্গিতে । যেন রাখি তব মান 
তোমার বিচারালয়ে লয্ে নিজ স্থান । 
অন্তায় যে করে আর অন্যায় যে সহে 
তব স্বণা ষেন তারে তৃণসম ঘহে ।২ 
১ স্বদেশী সমাজ-_অস্মশাক্ত ও সমূহ । 
২. নৈষেস্ত--৭০। 


ধর্ম ১৯৯ 


কখনও কবি নিজের বিচারের জন্তই ন্ায়াধীশের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। 
আমার বিচার তুমি করে৷ তব আপন করে। 
দিনের কর্ম আনিন্ তোমার ঘরে ॥ 
যদ্দি পুজা! করি মিছ! দেবতার, শিরে ধরি 
যদি মিথা। আচার, 
যদি পাপমনে করি অবিচার কাঁহ।রে। 'পরে 
আমার বিচার করে তুমি আপন করে ॥১ 
কবি সারাজীবন অন্তায়ের প্রতিবাদ ক'রে নিভিকভাবে ন্যায়ের আদশ সম্মুখে 
রেখে পথ চলেছেন। ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদের ধর্ম মানব-কল্যাণের 
ধর্ম। মানব-জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই খাঁষর আকাজ্কিত। তাই 
ভারতবর্ষের জীবন-চর্যা, সমাজ, কর্ম সবই ধর্মের অস্তভূক্ত। এক কথায় 
জীব্ন-চর্যাই ভারতের ধর্মচর্যা। কবি বলেছেন, প্প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর 
ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র তাহার মধে! 
যথাযোগ্যভাবে “রিলিজন; 'পলিটিক্স সমন্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে 
সমস্ত দেশ ব্যথিত ভুইয়া উঠে, কারণ সমাঁজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার 
জীবনীশক্তির অন্য কোন আশ্রয় নাই ।৮২ 
“আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি 
জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিজ্রাণ। অসত্য কাকে বলে? 
নিজেকে একাস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য । সর্বভৃতের সঙ্গে আত্মার 
মিল জানিয়। পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জান! ॥* 
ভারতবর্ষের ধর্মাদর্শটি কবি সকল সংকীর্ণতা কুসংস্কার ও অদ্ধতার উপরে 
উঠে যথার্থভাবে অন্কভব করেছেন। ভারতের ধর্মই কবির ধর্ম। 
রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাসী। যে ধর্ম পূর্ণতার অভিমূখী-__যা 
শ্রেয়োবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাই কবির ধর্ম । এই সংস্কারমুক্ত__ সংকীর্ণ তার 
অতীত, মানবতার মহিমায় প্রোজ্জল ধর্মবোধ যে উপনিষদের অধ্যাত্ম প্রভাব 
পুষ্ট, সে কথ। পুন্গরুল্পেখের অপেক্ষা রাখে না। একথা ও এ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য 


টি] পূজা--১১২ । 
২ সমাজভেদ-_ন্বদেশ। 
৩ কর্তার ইচ্ছায় কর্ণ__কালান্তর | 


২০৩ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ গ্রভাব 


যে উপনিষদের ব্রদ্ধ স্তায়ের প্রতিভূ। তার গ্যায়দণ্ডের ভয়েই বিশ্বচরাচর 
আপন আপন কাজ করে চলেছে । 
ক্বামী বিবেকানন্দের মতই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ঘে ভারতীয় সাধনার 
আদর্শ, ভারতীয় তপোবনে লব্ধ আত্মজ্ঞানের প্রচার ব্যতিরেকে ভারতর্্ষ 
পুনরায় বেঁচে উঠতে পারবে না। তাঁর আরও বিশ্বা ছিল, বর্তমান হিংসাম় 
উন্মত্ত পৃথথীতে ভারতবর্ষের শতশতাব্দীর তপস্তায় অঞ্জিত সথমহৎ জ্ঞান প্রচারের 
প্রয়োজন আছে ।. তাই কবি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারত- 
আত্মার মর্শবাণী। সে বাণী আত্মোপলন্ধির বাণী। আত্মোপলন্ধি আনে 
সর্বভূতে সমদর্শন,_সকল বিরোধের ঘটায় অবসান-স্থাপন করে এঁক্য- 
মৈত্রীর বন্ধন । কবি বিশ্বাস করতেন, বর্তমান পৃথিবীতে ভারতীয় জ্ঞানের 
আদর্শকে গ্রহণ না|! করলে মানুষের কল্যাণ হ'তে পারে না। তাই খধির 
মতই তিনি অমৃতের পুত্র মানুষকে শুনিয়েছেন অমৃতমন্ত্র। ভারতবাসীকে 
সাবধান করেছেন, 
রে মৃত ভারত, 
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।১ 

তিনি আশ! প্রকাশ করেছেন জগৎকে আলোর পথ দেখাতে মহামানবের 
আবির্ভাব হবে এদেশেই । “আজ আশা করে আছি পরিভ্রাণকর্তার জন্মদিন 
আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্থিত কুটারের মধ্যে ; অপেক্ষা করে থাকব 
সভ্যতার দৈববানী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে 
এলে শোনাবে এই পুর্বদিগন্ত থেকেই ।-.'*..-*" রি 

এ মহামানব আসে, 

দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে 

মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে । 

স্থরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ 

নরলোকে বাজে জয়ভঙ্ক। 

এল মহাজনমের লগ্ন । 


১ নৈবেছ্ধ--৬৭ | 
২ সভ্াতার সংকট । 


সপ 


শশা 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
রামায়ণ ও মহাভারত 


রামায়ণ ও মৃহাভারত-_-এই ছুই মহাকাব্যের কাছে রবীন্দ্রনাথের খণ 
“কম নয়। তবে একথাও ও ঠিক যে বেদ-উপষিদের তত্ব রবীন্ত্রমানসে এবং 
রবীন্দ্রসাহিত্যে ষে সুগভীর প্রভাব সঞ্চার করেছে রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কে 
“তেমন প্রভাবের কথা বল! যায় না। রামায়ণ মহাভারত কাব্য__মহাকাব্য- 
ইতিহাস- পুরাণ ধর্মশান্ত্র সবই | রাময়ণ-মহাভারতে যদি কোন তত্ব বা 
দর্শন থাকে তবে তা ভারতের সনাতন ধর্মতত্ব--বে্দউপনিষদের শাশ্বত 
নর্শন। মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীত। উপনিষৎ-সত্যের সার সংকলন। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই 
বাকী রাখে নাই। এইজন্তই, শতাবীর পর শতাব্ধী যাইতেছে, কিন্ত 
'রামায়ণ মহাভারতের শ্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ধ হইতেছে ন11".. 
ধন্য সেই কবিষুগলকে, কালের মহাপ্রাস্তরে মধ্যে ধাহাদের নাম হারাইয়া 
'গেছে, কিন্ত ধাহাদের বাণী বন্ধকোটি নরণারীর দ্বারে" দ্বারে আজিও অজস্র 
ধারায় শক্তি ও শাস্তি বহন করিতেছে, শত শত গ্রাচীন শতাবীর পলি-মৃত্তিক 
অহরহ আর্নয়ম করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বর করিয়া 
রাখিতেছে।”১ 

এই ছুই খধষি কবির অমর কাবা স্থষ্টি যে রবীন্দ্র চিত্তভৃূমিকেও পলি-মৃত্তিকা 
দ্বার! উর্বর ক'রে তুলবে তাতে আর বিচিত্র কি? রামায়ণ এবং মৃহীভারতের 
প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল স্থগভীর শ্রন্ধা। তিনি লিখেছেন, “রামায়ণ_-এবং 
মহাভারতকেও--আমি বিশেষতঃ এইভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টপ্‌ 
ছন্দে ভারতবর্ষের সহশ্র বৎসরের হ্ৃৎপিও স্পন্দিত হইয়! আলিয়াছে।”হ 

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আদর্শে আস্থাশীল। সেই পুর্ণতার আদর্শ তিনি 
রামায়ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। “পরিপুর্ণতার প্রতি ভারত বর্ষের একটি 


১ রামায়খ--প্রাচীন সাহিতা। 
২ এ এঁ 


২০২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


প্রাণের আকাজ্ষা আছে। ইহাকে সে বান্তব সত্যের অতীত বলিয়! অবজ্ঞা 
করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই ।*..**সেই পরিপুর্ণতার আকাজ্ষাকে ই উদ্বোধিত 
ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত হৃদয়কে চিরদিনের জনতা 
কিনিয়! রাখিয়াছেন।৮১ 
কবি আরও লিখেছেন, “রামায়ণের মহিমা! রাম-রাঁবণের যুদ্ধকে আশ্রয় 
করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জল করিয়া; 
দেখাইবার উপলক্ষ্য মান্র। পিতার প্রতি পুত্রের বস্তা, ভাতার জন্য ভ্রাতার' 
আত্মত্যাগ, পতি-পত্বীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠ। ও প্রজার প্রতি রাজার 
কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে ।৮২ 
মহাভারতের কৃষ্ণ এবং রামায়ণের রাঁম চরিক্র পুর্ণ মানবতী'র প্রতীক ।' 
পুর্ণতার উপাসক এবং মানবতার পুজারী রবীন্দ্রনাথ রাম চরিস্রে পুর্ণ মনুয্তত্বকে 
প্রত্যক্ষ করেছেন। “মাচ্গষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কৰি 
মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন 1৮৩ 
দেবর্ধি নারদের কাছে মহষি বাল্মীকির প্রশ্নে ও রবীন্দ্রনাথের পুর্ণ মানবতার 
্বরূপটি প্রস্ফ,টিত হয়েছে। 
ভগবন্‌, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে-_ 
কহে! মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে । 
কহে! মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে ন। অতিক্রম, 
কাহার চরিত্র ঘেরি স্থকঠিন ধর্মের নিয়ম 
ধরেছে স্থন্দর কান্তি মাণিকোর অঙদের মতো? 
মহৈশ্বর্যে আছে নর, মহাদৈন্তে কে হয় নি নত, 
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নিক, 
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক, 
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম, 
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্বম-- 
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবধি, তার পুণ্য নাম।' 
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযধোধ্যার রঘুপতি রাম” ।£ 
১ রামায়ণ প্রাচীন নাহিভ্য। ৩ রামায়ণ প্রাচীন সাহিত্য । 
২ এ ঠী। ৪ ভাষা ও ছন্দ--কাহিনী। 


রামায়ণ ও মহাভারত ২০৩ 


বাল্সীকি রামায়ণে ও মহষি বাল্সীকি নারদকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন । 

কোন্বশ্মিন্সাম্প্রতং লোকে গুণবান্‌ কশ্চ বীধ্যবান্‌। 
ধর্মজশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢব্রতঃ ॥ 
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিত্বঃ। 
বিদ্বান কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ॥ 
আত্মবান্‌ কো জিতক্রোধে! ছ্যুতিমান্‌ কোহনসথয়কঃ | 
কস্ত বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোস্য সংযুগে ॥ 
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতৃহলং হি মে; 

নারদ উত্তর করলেন £ 
ইক্ষীকুবংশ প্রভবো! রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ | 
নিয়তাত্ব। মহাবীর্ষো ছাতিমান্‌ ধৃতিমান্‌ বশী। 
বুদ্ধিমান্‌ নীতিমান্‌ বাগী শ্রীমান্‌ শত্র নিবহণিঃ | 
বিপুলাংসেো মহাবাহুঃ কন্ধগ্রীবো মহাহন্ুঃ | 
মহোরস্কো মহেঘাসে৷ গুঢজক্রররিন্দমঃ | 
আজাহুবানুঃ স্থুশিরাঃ স্থললাটঃ স্থবিক্রমঃ ॥ 
সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ নিগ্ধ বর্ণঃ প্রতাপবান্। 
পীনবক্ষ। বিশালাক্ষো লক্ষমীবান্‌ শুভলক্ষণঃ ॥ 
ধর্মজঃ সত্যসন্ধশ্চ গ্রজানাঞ্চ হিতে রতাঃ। 
যশন্থী জ্ঞান-সম্পন্নঃ শুচিবশ্তঃ সমাধিমান্‌ ॥ 
স খা রঃ ৬৬ 
স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্বর্ধনঃ। 
সমূদ্র ইব গাভীর্ধে ধৈর্ধেণ হিমবানিব ॥ 
বিষুনা সদূশে বীর্ধে দোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ | 
কালাগ্রি সদৃশ: ক্রোধে ক্ষময়! পৃথিবী সম: ॥ 
ধনদেন সমন্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ | 
তমেবং গুণ সম্পন্নং রামং সত্য পরাক্রমম্।২.. 


১ বাল্সীকি, রামায়ণ__আদিকাণ-_-১ম সর্গ ২₹_৫। 
২ প্র তী এ ৮--১২, ১৭১৯ | 


২০৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


পুর্ণ মানবতার পুজারী রবীন্দ্রনাথের মনে রামচজ্দ্রের আদর্শ ষে গভীর প্রভাব 
ফেলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন, দ্রামায়ণে 
দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মাছষ করেন নাই, মাহষই নিজগুণে দেবত1 হইয়। 
উঠিয়াছেন।”১ 
রবীন্দ্রসাহিত্যে রাষায়ণের প্রভাব আরও কিছু কিছু লক্ষ্য করাযাম্ন। 
«মানসী*র «অহল্যার প্রতি” কবিতাটির বক্তব্য যাই হোক্‌, কবিতাটীর প্রেরণ! 
ষে বাল্ীকি রামাণের আদ্দিকাণ্ডের ৪৯ অধ্যায়ে বর্ণিত অহলে]াপাখ্যান থেকে, 
তাতে সন্দেহ নেই। মালিনী নাটকে মালিনীর নির্বাসন সীত। নির্বাসনের 
গে সাদৃশ্ত বহন করে। মালিনী-নির্বাসনের প্রাক্কালে রাজমহিযী প্রার্থন 
করেছিলেন £ 
বস্থগণ, কুদ্রগণ, 
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ 
কন্তারে আমার | মর্তলোক স্বর্গলোক 
হও অনুকূল__শুভ হোক, শুভ হোক 
কন্তার আমার । হে আদিত্য, হে পবন, 
করি প্রণিপাত, সর্বদিকপালগণ 
করো দুর মালিনীর সর্ব অকল্যাণ ।২ 
রাজমহিষীর প্রার্থন! বাক্য স্মরণ করায় নির্বাসন কালে রামচন্দ্রের কল্যাণের 
জন্য জননী কৌশল্যার প্রার্থনা! ঃ 
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেঘায়তনেযু চ। 
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তধ বনে সহ মহধিভি£ ॥ 
যানি দত্তানি তেহস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।। 
তানি ত্বামভিরক্ষস্ত গুণৈ: সমুদিতং সদা | 
চে স্ চি খু 
সমিৎকুশপবিভ্রীণি বেগ্যাশ্চায়তনানি চ। 
স্থগ্িলানি চ বিপ্রাণাং শৈল! বৃক্ষ ক্ষুপাহদাঃ ॥ 


১ রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য । 
২ যালিনী_৫্থ দৃষ্ক । 


বামার়ণ ও মহাভারত ২০৫ 


পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাত্বাং রক্ষস্ত নরোত্তম। 
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহষিভিঃ | 
স্বস্তি ধাত] বিধাতা চ ম্বস্তি পুষা ভগোহর্যম1। 
লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসব প্রমুখান্তথা ॥ 
খতবঃ ঘট. তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ | 
দিনানি চ মুহুর্তাশ্চ হ্বত্তি কুর্বস্ত তে সদা || 
শ্রুতিঃ স্থৃতিশ্ ধর্মশ্চ পাতু ত্বা পুত্র সর্বতঃ। 
স্কন্দশ্চ ভগবান্দেবঃ সোমশ্চেন্দ্রো বুহম্পতিঃ ॥ 
সপ্ধর্যয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষম্ত:সর্বতঃ | 

তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধ দ্বিশশ্চ সদ্দিগীশ্বরাঃ ॥ 


স্তৃতা ময়! বনে তন্মিন্‌ পাস্ত মাং পুত্র নিত্যশঃ | 
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ॥| 


দৌরস্তরিক্ষং পৃথিবী বাযুশ্চ স চরাচরঃ। 
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ | 
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পাস্ত ত্বাং বনমাশ্রিতম্‌ ১ 


সোনারতরীর পুরস্কার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী 
অপুর্বভাবে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণ সম্পর্কে কবি লিখেছেন £ 


করুণ কথায় প্রকাঁশিল ছবি 
পুণ্য কাহিনী রঘুকুল রবি 
রাঘবের ইতিহাস-_ 
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি 
কেমনে জনম গিয়াছে দগধি 
জীবনের শেষ দিবস অবধি 
অসীম নিরাশ্বাস। 


অধোধ্যা কাণ্ড, ২৫ সর্গ ৪--৫, ৭--১৫। 


৮০. 


ববীকজ্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


অভিষেক হবে, উৎসবে তার 
আনন্দময় ছিল চারিধার-_ 
ম্ঙ্গলদীপ নিবিয়1 আধার' 

শুধু নিমেষের ঝড়ে । 


আর একদ্দিন ভেবে দেখো মনে 
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্মমণে 
ফিরিয়া নিভৃত কুটীর ভবনে 
দেখিল। জানকী নাহি__ 
“জানকী জানকী” আর্ত রোদনে 
ডাকিয়া! ফিরিল। কাননে কাননে 
মহা অরণ্য আধার আননে 
রহিল নীরবে চাহি । 


এত সাধনের ধন, 
সেই সীতাদেবী বাজসভা মাঝে 
বিদাক্স বিনয়ে নমি বঘুরাজে 
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে 
হইল] অদর্শন । 


নত 


ছিধ1 ধরাভূমি জুড়েছে আবার» 
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,__ 
সরযুর কুলে ছলে তৃণসার 

প্রফুল্প শ্যামলেখা । 


শুধু সেদিনের একখানি সুর 
চিরদ্দিন ধরে বছ বহু দুর 
কাদিয়। হৃদস্স করিছে বিধুর 


রামায়ণ ও মহাভারত ২০৭ 


রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভারত কথার বর্ণনা £ 
তারপরে কবি কহিল সে কথা 
কুরুপাগুবের সমর বারতা 
গৃহবিবাদের ঘোর মত্বতা 
ব্যাপিল সর্বদেশ ; 


পা নাং খা কা 


বছদ্দিন পরে খুচিয়াছে খেদ 

মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ; 

সমাধা যজ্ঞ মহানরমেধ 
বিদ্বেষ হুতাশনে । 


সকল কামন। করিয়া পুর্ণ 

সকল দস্ত করিয়। চূর্ণ 

পাচ ভাই গিয়া বসিল শূন্য 
ত্বর্ণ সিংহাসনে । 


স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ আধার 
শ্মশান হইতে আসে হাহাকাঁর-_ 
রাজপুর বধূ যত অনাথার 

মর্ম বিদার রব। 


“জয় জয় জয় পাণ্ডতনয়' 

সারি সারি দ্বারী দাড়াইয়। কয় , 

পরিহাস বলে আজি মনে হয় 
মিছে মনে হয় সব। 


কালি যে ভারত সারাদিন ধরি 
অট্টগরজে অন্বর ভরি 
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি 
ছাড়ি কূলভয় লাজে, 
পরদিনে চিতাভম্ম মাখিয়। 
সক্স্যাসী”বেশে অঙ্গ ঢাকিয়া 


২০৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য গ্রভাব 


বগি একাকিনী শোকার্ত হিম! 
শূন্য শ্বশান মাঝে !**, 

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ বৌদ্ধ গাথা ও ভারতীয় ইতিহাসের অনেক- 
গৌরবোজ্জল কাহিনীকে রবীক্নাথ স্বীয় কাব্যে এবং নাটকে নবরপ দান, 
করেছেন। “বিদায় অভিশাপ", 'ভাষ| ও ছন্দ কাহিনীর নাট্যকাব্যগুলি, “কথ 
ও কাহিনী'র কবিতাগুলি, নটার পুজা প্রভৃতি নাটক এ বিষয়ে সাক্ষ্য 
দেবে। খাষি প্রণীত কাব্য ইতিহাল গাথা প্রভৃতিকে কবি কী শ্রদ্ধার ন্ 
দেখতেন তার প্রমাণ এগুলিতে .পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারতকে কবি 
কাব্য বলেন নি-বলেছেন ইতিহাঁস। *.."রামায়ণ মহীভারতকে কেবলমান্ত 
মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহ! ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস 
নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে- রামায়ণ 
মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস”: 

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এবং বৌদ্ধকাহিনীগুলিকে আশ্রয় ক'রে 
রবীন্দ্রনাথ তার ধর্মাদর্শ তথা মানবতার আদর্শকে পরিষ্ফষুট করেছেন।, 
মনে হয় এই আর্ধকাব্যগুলি রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে । 

বৌদ্ধ শান্তর এবং সাহিত্য থেকেও রবীন্দ্রনাথ খণ গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ- 
দেবের উদর ধর্মমতও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধ শাস্গ্রস্থকে রবীন্দ্রনাথ 
ভারত ইতিহাসের এক মূল্যবান অধ্যায় তথা উপাদানরূপে বর্ণনা করেছেন 
এবং এগুলির আলোচনার যৌক্তিকতা শ্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ শান্ত 
গ্রন্থেও তিনি ভারতমআত্মার প্রাণ-স্পন্দনকে অনুভব করেছেন। কবি 
লিখেছেনঃ “ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, 
গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্বানে একটি সংহত মৃতি দান 
করিয়াছেন, ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত, 
হইয়াছে 1৮৯ 

খবির সাধনায় গড়া ভারতের সভ্যত! ও সংস্কৃতির প্রতি কবির শ্রদ্ধ। নিবেদন 
থেকে বোঝা যার রামায়ণ মহাভারত এবং বৌদ্ধ কাহিনী কবির চিত্তে কী 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 


রামারণ-__প্রাচীন সাহিভ্া। 
ধর্ঘমপদ্*ং-_ প্রাচীন সাহিত্য । 


রামায়ণ গ মহাভারত ২০৯ 


হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তৃমি 
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি, 
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে 
ধর্ম যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে, 
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহারিতে। 
কর্মারে শিখালে তৃমি যোগযুক্ত চিতে 
সর্বফলম্পৃহ] ব্রঙ্ে দিতে উপহার। 
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার 
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ।১ 
মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদগীতার আত্মতত্ব এবং মৃত্যু তথা আত্মার 
দেহাস্তর গ্রহণের তত্ব রবীন্দ্রচিত্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। স্লীতার 


“জীর্ণানি বাসাংসি ষথা বিহায়” ইত্যাদি শ্লোকটির ছায়। রবীন্নাথের নিম্বোক্ত 
কবিতাটিতে স্পষ্ট £ 


এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার-__ 
আমার এই মলিন অহংকার ॥ 
দিনের কাজে ধূল। লাগি অনেক দাগে হল দাগি, 


এমনি তপ্ত হয়ে আছে সহা কর। ভার 
আমার এই মলিন অহংকার ॥ 
মহাভারতের ছুটি শ্লোকেরও কবি পদ্যান্গবাদ করেছেন। একটি শ্লোক £ 
প্রহরিষ্যন্‌ প্রিয়ং ব্রযাৎ গ্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্বরম্‌। 
অপি চাশ্য শিরশ্ছিত্ব। রুদ্যাৎ শোঁচেৎ তথাপি চ ॥২ 
রবীন্দ্রনাথকৃত অন্বাদ £ 
মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট 
মারিয়া কহিবে আরো। 
মাথাটা কাটিয়! কাদিয়! উঠিবে 
ঘতট] উচ্চে পারো1।৩ 


১ নৈব্ছে_৯৪। 

২ আদিপর্ব ১৪*1৫৬। 

৩ রুপান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খঃ, শতবাধিক সং। 
১৪ চন 


২১৯ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


অপর শ্লোকটি £ 
স্থথং বা যদি বা ছঃখং প্রিয্ং বা ঘদ্দি ব! প্রিয়ম্‌। 
প্রাপ্তং প্রান্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥£ 
ববীজ্রনাথ কৃত অনুবাদ £ ্‌ 
সুখ বা হোক ছুখ ব। হোক 
প্রিক়্ বা অপ্পিয্প, 
অপরাজিত হৃদয়ে সব 
বরণ করিয়া নিযে! ॥২ 
এই অন্ুবধদটির আরও দুটী পাঠাস্তর আছে । 


১ শাস্তিপৰ ১৭৪৩৯ । 
২ জ্পাস্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খঃ, শতবাধিক সং। 


যোড়শ অধ্যায় 
রূপকল্প ও রূপাস্তর 


উপনিষদের আত্জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের সর্বত্রই প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে বিরাজ করেছে। কতকগুলি কবিতাতে বেদ উপনিষদের 
মন্ত্র সক্রিয় প্রেরণারপে কাজ করেছে। পুর্বোদ্ধুত গগ্য পদ্য রচনায় এই 
প্রেরণার প্রমাণ কতক কতক মিলবে। পুর্বের উদ্ধৃতি ছাড়াও কবির বিশাল 
হৃ্ির নান! স্থানে বৈদিক মন্ত্রের সক্রিয় গ্রভাব 'ন্ুভূত হয়। «সৌনারত্তরী, 
কাব্যের 'আকাশের চাদ" ও 'পরশ পাখর” কবিত। দুটি পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে। এই কবিতা ছুটীতে ঈশোপনিষদের__ 
অন্ধং তম; প্রবিশস্তি যেহবিষ্যামুপাসতে। 
ততো! ভূয়: এব তে তমঃ ঘ উ বিদ্ায়াং রতাঁঃ ॥ 
মন্ত্রটর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মনে হয় যেন উক্ত কবিতা দুটি ঈশোপ- 
নিষদের বিদ্যা ও অবিষ্যা, সম্ভৃতি ও অসভ্ভৃতি উপাসনার ভাষ্য। “সোনার- 
তরী+র 'হুইপাখী” কবিতায় একটি খক্মন্ত্রের ছায়া! সুম্পষ্ট। মন্ত্র মণ্ডুকোপ- 
নিষদেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও নান! প্রসঙ্গে মন্ত্রটির উল্লেথ করেছেন। 
*ছুইপাখী' কবিতায় সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনতত্ব অনন্যত থাকলেও 
নিয়ো মন্ত্রটর প্রত্যক্ষ প্রভাব অন্বীকার কর! যায় ন1। 
বা স্থপর্ণা সযুজা সখায়! 
সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজায়তে | 
তয়োরেকঃ পিপ্ললং সাদ্বত্ত- 
নশ্বনন্যোইভি চকা শীতি ॥; 
ছুটি সখ্যতাব্ধ পক্ষী সর্বদা একসজ্ে একটি বৃক্ষকে আনিঙ্গন করে 
খাকে ; তাদের মধ্যে একজন স্বাতুফল ভোজন করে, অপরজন ভক্ষণ না 
করে কেবল চেয়ে থাকে । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 


১ খথেদ--১1১৩1৪, মক ৩1১1১ $ 


১১২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আব প্রভাব 


খাঁচার পাখী হিল সোনার খাচাটিতে 
বনের পাখী ছিল বনে 
একদা কি করিয়া! মিলন হ'ল দৌহে 
কী ছিল বিধাতার মনে। 
বনের পাখী বলে, ধখাচার পাখী ভাই, 
বনেতে যাই ফে্লোহে মিলে? | 
খাচার পাখী বলে, “বনের পাখী আয় 
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে?। 
এই ছ্ই পাখীর তত্ব রবীন্দ্রনাথ নান। প্রসংগে ব্যাখ্যা করেছেন। এক. 
স্থানে তিনি লিখছেন, “উপনিষদে লিখছে, একভালে ছুই পাখী আছে, 
তার মধ্যে এক পাধী খার, আর এক পাখী দেখে । যে পাখী দেখছে 
তারই আনন্দ বড়ে। আনন্দ, কেন না, তাঁর সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। 
মানুষের নিজের মধ্যেই এই ছুই পাখী আছে। এক পাখীর প্রয়োজন, 
আছে। আর এক পাখীর প্রয়োজন নেই। এক পাখী ভোগ করে আর 
এক পাখী দেখে। যে পাখী ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে পাখী 
দেখে সে স্যতি করে..." *১ 
ধথেদের উধাস্ত্রোজ ভাব-গাভীর্ষযে এবং কাব্য সম্পদে অপরূপ । খথেদের 
উষাবর্ণন রবীন্দ্রচিস্তায় ছায়াপাঁত করেছে । উষ বর্ণনায় খষি বলেছেন, 
আবিরক্ষঃ কৃণুষে শ্রভমানোষ! দেবি রোচমানা! মহোভিঃ।২ 
-_হে দেবি উধা, তোমার তেজের দ্বারা দীপ্ত হয়ে তোমার বক্ষঃ প্রকট" 
কর। 
উপ অদশি শুন্ধযুবো ন বক্ষো ।৩ 
_ দর্বশ্তচি আদিত্যের ( ষেমন কিরণময় বক্ষ সেইরূপ ) অথবা সন্ধ্যু নামক" 
শ্বেতপক্ষীর মত তোমার বক্ষ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় 
অপোর্ণুতে বক্ষ উত্তেব বর্জহম্। 





১ যাপানদাত্রী ২। 
২ খখের--৬1৬৪।২ 
৩ এ ১1১২৪।৪ 


৪ এ 


রূপকল্প ও রূপাস্তর ২১৩ 


উধার বক্ষ উন্মুক্ত করার রূপকল্পটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন প্রভাত 
'বর্ণনায়। 
আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে 
দাড়িয়েছে এই প্রভাতখানি। 
আকাশে সোনার আলোয় 
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী ।৯ 
উধার স্ততি করতে গিয়ে খষি বলেছেন £ 
বঞ্জিভিদ্দিব আতাম্বছোৌদপ কৃষ্কাং 
নিনিজং দেব্যাবঃ | 
প্রবোধয়স্তকুণোভিরশ্বৈরোদ্ব] যাতি 
স্থযুজা রথেন ॥২ 
__উষ1! আকাশের বিস্তীর্ণ দিক সকল আলোকপুর্ণ তেজ দ্বারা দীপ্তিমান 
করিতেছেন, উধাদেবী ( রান্রিকৃত ) কৃষ্ণরূপ দূর করিয়াছেন । (হ্থপ্ প্রাণী- 
পিগকে ) জাগরিত করিয়া! উষা অরুণ অশ্ব (রশ্মি) যুক্ত রথে আগমন 
করিতেছেন ।৩ 
উদ্দীধ্বং জীবে অস্থুন আগাদপ 
প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি। 
আরৈক্‌ পন্থাং যাতবে সুর্য]ায়াগন্ম 
. যত্র প্রতিরস্ত আযুঃ ॥£ 
( হে মন্ুষ্যগণ ) উঠ, আমাদিগের (শরীর ) পরিচালক জীবন আসিয়াছে-_ 
অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে । (উষা) স্ৃধ্যের গমনের জন্য পথ 
করিয়। দিয়াছেন, যেখানে আমু দান করিয়া বর্ধন করিতেছেন তথায় যাইব ।ৎ 
মাত দেবানামদিতেরণীকং যজ্ঞস্তয 
কেতৃর্হতী বিভাহি ।* 
বিকাশ-__ খেয়া । 
খথেদ--১।১১৩১৪ | 
অনুধা?--রমেশ দত্ত । 
খগেদ--১1১১৩।১৪ 


অনু__রমেশ দত্ত। 
খক-_-১১১৩।১৯। 


৪ ৪৯ ৪০ (5 2 ৬ 


২১৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ প্রভাব 


--হে উষ। তুমি দেবমাতা অন্দিতি, যজ্ঞের কারণরূপ!, জাপিকা, ব্যাপনশীলা, 
তুমি প্রকাশিত হও। 
আপপ্রধী বিভাবরি ব্যাবর্জোতিষা! তমঃ 
উষে৷ অনু সধামব ॥৯ 

__হে কান্তিমতী উষা! তুমি (তেজ দ্বারা জগৎ) পরিপুর্ণ কর। তেজ: 

দ্বারা অন্ধকার দূর কর, তৎপরে নিয়মানসারে রক্ষা কর।২ 
আ1ছ্যাং তনোষি রশ্মিভিরাস্তরিক্ষমুকরুপ্রিয়ম্‌ 
উষঃ শুক্রেণ শোচিযা ॥৩ | 

_হে উষা তুমি দীপ্ত তেজযুক্ত হইয়া রশ্মিদ্বার ছ্যুলোককে ব্যাপ্ত কর এবং. 
বিস্তীর্ণ ও প্রিয় অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত কর।£ 

প্রবোধয়স্তীরুষদঃ সসস্তং দ্বিপাচ্চতুষ্পা- 
চরথায় জীবমূ্‌ ॥ৎ 

_হে ছ্যতিমতী উষালমূহ ! তোমর! নিদ্দিত দ্বিপদ ও চতুম্পদ দ্দিগকে নব 
স্ব কার্ধে প্রবোধিত করতঃ যজ্ঞে গমনশীল অশ্থগণের সহিত ভুবন সমূহ ক্ষপমান্র' 
পরিভ্রমণ কর ।৬ 

বিশ্বানি দেবী ভূবনাভিন্তে। গ্রতাচী 
চক্ষুরুব্বিয়া বিভাতি । 

বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়স্তী বিশ্বস্ 
বাচমবিদন্মনায়োঃ ॥" 

_ দেবী (পোতনাত্মিক1) উষ! সকল জগৎ প্রকাশ ক'রে পশ্চিম মুখী হবে 
প্রকাশক তেজের ছ্বারা বিস্তীর্ণ হয়ে প্রকাশ পান। সকল প্রাণীদেরই নিজ নিজ 
কর্ষে প্রেরণের উদ্দেশ্তে জাগরিত ক'রে প্রাণীগণের মনে যে বাক্য আছে, 
সেই বাক্যকে লাভ করেন (সকলের প্রার্থন। পুর্ণ করেন )। 


খণ্েদ_-৪1৫২।৬। 
অনুবাদ--রমেশ দত্ত । 
খক্‌--৪1৫২।৭ 
অনু--রমেশ দত্ত । 
খক্‌--৪।৫ ১1৫ 
অনু--রমেশ দত্ত । 
খক-_-১1৯২।৯। 
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রূপকল্প ও রূপাস্তর ২১৫ 


উত্তে বয়শ্চিদ্বতেরপত্রব্নরশ্চ 
যে পিতু-ভাজো বুষ্টো। 
অম। সতে বহসি ভূরি বামমুষো 
দেবি দাশুষে মর্তায় ॥১ 

_হে উষা! তোমার উদয় হইলে পক্ষিগণ বসতিস্থান হইতে উধ্বে 
উৎপতিত হইতেছে । অন্ন চেষ্টায় ব্যাপৃত মনুষ্যগণ ( উন্মুখ হইয়া) গমন 
করিতেছে । হেদেবি! (দেবযজন) গৃহে অবস্থিত হব্যদাতা মনুষ্বের জন্তু 
বছধন আনয়ন কর ।২ 

এষ দিবো ছুহিতা। প্রত্যদশি বুঢচ্ছস্তী 
যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ | 

বিশ্বস্তেশান। পাধিবস্ত বস্ব উষো অদ্যেহ 
স্থভগে বুযুচ্ছ ॥৩ 

_ চিরযৌবনা শুভ্রবসন। পর্যপ্রকার সম্পদের অধিকারিণী আকাশ ছৃহিতা 
উষ! অন্ধকার দূর করতঃ (বুচ্ছন্তী ) সকলের দৃষ্টিগোচর হন। হে স্ুুভগে, 
তুমি আজ এখানে ( যজ্ঞস্থলে ) অন্ধকার দুর। 

এষা জনং দর্শত1 বোধয়স্তী সথগান্‌ পথঃ কৃতী যাত্যগ্রে। 
বৃহদ্দথ! বৃহতী বিশ্বমিন্বোষ! জ্যোতির্ষচ্ছত্যগ্রে অহ্থা'ম্‌ ॥& 

__স্ুদুশ্ট। উয। নিদ্রিতজনকে জাগরিত ক'রে পথ স্বগম করতে করতে 
সূর্ধের আগে আগে গমন করেন। বৃহৎ রথে আরুঢ1 মহতী বিশ্বব্যাপ্তা 
জ্যোতিম্বর্ূপ। উষ! দ্বিনের অগ্নে গমন করেন। 

এঁতরেরয় ব্রাহ্মণ উষা-বর্ণন প্রসংগে বলেছেন, 

«“গোভিররুণৈরষ! আজি মধাবত্ত ম্মাছ্ষ স্তাগতায়া- 
মরুণ মিবৈব প্রভাত্যুষসো রূপম্‌।*৫ 


১ খথেদ__-১।১২৪।১২। 
২ অনুবাদ এরদেশ দত্বা 
৩ খাখেদ-_১1১৬।৭। 
৪ এর ৫1৮০২ 


৫ প্রঃ ভ্রাঃ ৪1২।৩। 


২১৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


ঈষৎ রক্তবর্ণ বলদ (রশ্রি) যুক্ত রখে যেহেতু উধা ধাবিত হন, সেইহেতু 
রাত্রি-অবসানে উষা সমাগত হ'লে উষার রূপ রক্তবর্ণ হয়ে প্রতিভাত হয়। 
বেদের উধাস্ততি প্রত্যেক স্থুধীজনকেই আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথের উষ৷ 
বর্ণনায় ঘষে তা ছায়া ফেলবে, তাঁতে আশ্চর্য কিছু নেই। কৰি প্রভাত এবং 
উধা বর্ণনায় লিখেছেন £ 
| ওগে।, এমন মোনার মায়াখনি 
কে যে গড়েছে! 
মেঘ টুটে আন প্রভাত আলো! 
ফুটে পড়েছে । 
বাতাস কাহার ললোহাগ মাগে 
গাছে পালায় চমক লাগে 
হৃদয় আমার বিভাস রাগে 
কী গান ধরেছে !১ 


নিঃশব চরণে উষ। নিখিলের স্থপ্তির দুয়ারে 
দাড়ায় একাকী, 

রক্ত অবগ্ত&নের অন্তরালে নাম ধরি কারে 
চলে যায় ডাকি। 

অমনি প্রভাত তার বীণ। হাতে বাহিরিয়া আসে 
শৃন্তভরে গানে; 

এম্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হত্তে আকাশে আকাশে 
ক্লান্তি নাহি জানে । 

কোন্‌ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে 
রচিতেছে গান 

আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নিণিমেধ উদ্দীপ্ত নয়নে 
করিছে আহ্বান । 


১ বর্যাগ্রভাত--খেয়া। 


দপক্ল ও বূপাস্তর ২১৭ 


তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটার গভীর অন্ধকারে, 
রোমাঞ্চিত তৃণে 
ধরণী ক্রন্দিয়। উঠে, প্রাণ স্পন্দ ছুটে চারিধারে 
বিপিনে বিপিনে। 
তাই তো! গোপন ধন খুঁজে পায় অবিঞ্চন ধূলি 
নিরুদ্ধ ভাগ্ডারে। 
৭েঁ গন্ধে রূপে রসে আপনার দন্ত যায় তূলি 


পত্রপুষ্প ভারে! 
গং গা ূ ঝা 

তুমি সে আকাশ ভ্রষ্ট আলোক, হে কল্যাণী, 
দেবতার দূতী । 


মর্তের গৃহের মাঝে বহিয়! এনেছে তব বাণী 
স্বর্গের আকুতি ।১ 
বেদের উষাও সর্ষের দূতী। 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অপুর্ব এবং বিস্ময়কর হ'লেও বেদের উষ! বর্ণনার সঙ্গে 
সাদৃশ্ত সহজেই লক্ষণীয় । খ্থেদের চিরযৌবন। উষা রবীন্দ্রনাথের অনস্ত যৌবন! 
উর্বশীর কর্পনাতেও গ্রভাব ফেলেছে । 
রবীন্দ্রনাথের রাত্রি বর্ণনাতেও খরথ্েদের রাত্রি বন্দনার গ্রভাব স্ুষ্পষ্ট। 
রাত্রির স্ততি-প্রসঙ্গে খধষিকঠে শুনতে পাই £ 
রাত্রি ব্যখ্যদারতী পুরুত্র! দেব্যক্ষভিঃ 
বিশ্বা অধি শ্রিয়োধিত ।২ 
__বহুদেশে ব্যাপনশীল! ( পুরুত! দেবী) প্রকাশমান নক্ষত্র দ্বার ( তেজের 
স্বারা,_অক্ষভিঃ ) শোভিত। রাত্রি উপস্থিত হয়ে দেখতে থাকেন এবং নকলের 
কল্যাণ করেন। 
ওর্বপ্রা অমত্ভ্যা নিবতে। দেবু্ধত 
জেযাতিষা বাধতে তমঃ 1৩ 
১ আহ্বান, পূরবী । 


২ খন্ছেদ--১০।১২৮।১ | 
৩ এ--১০1১২৮২ 


২১৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


মরণ রহিত সর্বব্যাপী (দেবী) রাত্রি বিস্তীর্ণ অস্তরীক্ষ ভাগ (উ), 
লতাগুল্স ( নিবতঃ ) এবং বৃক্ষদিগকে ( উদ্ধত ) অন্ধকারের দ্বার পুর্ণ করেন। 
অতঃপর নিজের তেজের দ্বার! অন্ধকার বাধিত করেন। 

নি গ্রামাসে। অবিক্ষত নি পদ্বস্তে। নি পক্ষিণ:ঃ 
নি শ্বেনাসশ্চিদথির্নঃ|১ 

_ রাত্রি আগত হ'লে গ্রামলমূহে জনগণ শয়ন করে। পদযুক্ত গো অশ্ব! 
সকল ( পদ্স্তো ) শয়ন করে। শীঘ্র গমনকারী ( অথিনঃ) শ্টেনেরা শয়ন করে। 
অথর্ববেদের উনবিংশ কাণ্ডে পাঁচটি স্ক্তে রাজ্মির বর্ণনা এবং বন্দনা! আছে। 
এই স্থক্তগুলি কাব্য হিসাবেও চিত্ত-চমৎ্কারী। খষি বলেছেন, 

আ৷ রাত্রি পাথিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ | 
দিব: সদাংসি বৃহতী বি তিষ্টস তা ত্তবেষং বর্ততে তম ॥২ 

_ হে রাত্রি তুমি পাধিবলোক দ্যুলৌক এবং স্বর্গলোক অন্ধকারে পরিপুর্ণ 
কর। এইকরূপে সর্বলোক ব্যাপ্ত ক'রে বিরাট তোমার অন্ধকার বিরাজ করতে 
থাকে । | 

ন যন্তাঃ পারং দদৃশে যোষুবৎ বিশ্বমস্তাং 
নি বিশতে যদ্দেজতি। 
অরিষ্টাসমস্ত উবি তমস্বতি রান্ি 
পারমশীমহি ভদ্দরে পারমশীমহি |।৩ 

_যার পার দেখ। যায় না, যা বিভক্ত হয় নাঃ চঞ্চল প্রাণিজগৎ যাতে প্রবেশ 
করে (নিজ্রামগ্র হয় ), হে বিপুলে, হে তমোময়ি রাব্ধি, সেই আধারের পারে 
আমাদের নিয়ে যাও, হে কল্যাণময়ি, আমাদের পারে নিয়ে যাও। 

অথে| যানি চ যন্মা হ ষানি চাল্তঃপরীণাহ 
তানি তে পরি দন্মসি। 

রাজ্রি মাতরুষসে নঃ পরিধেহি 

উধা নে! অন্গে পরি দদাত্বহস্তভ্যং বিভাবরি ॥৪ 


১ খথেদ-_-১০।১২৮।৫ 
২ অথর্ব-_১৯।৬।৪৭।১ 
৩ এ্--১৯৩/৪৭।২ 
৪ এ--১৯.৬৪৮।২ 


রূপকল্প ও রূপাস্তর ২১৯ 


_াকিছু আমাদের চতুর্দিকে আছে, সেই সবই রক্ষার জন্য তোমাকে 
দিচ্ছি। হে মাতঃ রাল্রি, গ্রভাতকাল পর্বন্ত আমাদের পরিপালন কর। উযা 
দিবাভাগের জন্য আমাদের পরিপালন করুক। হে বিভাবরি, দিবাঁভাগ 
তোমার জন্য আমাদের রক্ষা করুক । 

ইষির1 ফোসা যুবতির্দমুন। রাত্রী দেবস্ত সবিতুর্তগন্ত। 
অশ্বক্ষভা স্থহবা সম্ভ.ত শ্রররা পপ্রো গ্যাবাপৃথিবী মহিত্বা ॥১ 

_ সর্বত্র ব্যাপনশীল1 যৌবনবতী ভঙজনীয় সবিতৃদেবের পত্বী চক্ষুর নিরোধ- 
কারিণী, সুষ্ঠভাবে হবনয়! সম্পূর্ণকাস্তি স্ব মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী ব্যার্থ করে 
আছেন। 

অতিবিশ্বান্তরুহদ্‌ গভীরো! বিষ্ঠমরুহস্ত শ্রবিষ্ঠায়। 
উশতী রাত্র্ন্গ ভদ্রাতি তিষ্টতে মিত্র ইব ম্বধাভি ॥২ 

_গভ্ভীরা রাজি বিশ্ব চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে বর্তমান, অতিশয় অন্নবতী 
( অথবা সকলের দ্বারা সতত) বন্তর অরণ্য পর্বতার্দি ব্যাঞ্ধ করে আছেন। 
স্থ্য যেমন স্বধা দ্বারা বধিত হয়ে বিশ্ব ব্যাপন করেন, তেমনি রান্তর্রিও সব কিছু 
ব্যাপ্ধ করে থাকেন। 

বর্ষে বন্দে স্থভগে স্থজাত আজগন্‌ রাত্রি সুমনা ইব স্তাম। 
অন্মাংস্ায়ন্য নর্যাণি জাত] অথে! যানি গব্যানি পুষ্ট্যা ।৩ 

_হে অপ্রতিহতপ্রভাবা, বন্দনীয়া, সৌভাগ্যবত্তী (অথব1। সম্যকরূপে 
ভজনীয়।) স্থজাত। রাত্রি, তুমি এসেছ, আমরা আনন্দিত হয়েছি । আমাদের 
রক্ষ। কর; রক্ষা কর মানুষের প্রয়োজনীয় ভ্রবাসামগ্রী, উৎপন্ন ফসল ও গবাদি 
সম্পদ | 

শিবাং রাত্রিমন্থ সর্ধং চ হিমন্থয মাতা স্থহব1 নে। অন্ত । 
অন্য স্তোমন্য স্ভগে নি বোধ ষেন ত্বা বন্দে বিশ্বান্থ দিক্ষু || 

_ কল্যাণকরী হ্ূর্ধান্থরাগিণী, হিমের জননী রাত্রি আমাদের দ্বার] স্তত 
হোন। হে স্থভগে, আমাদের এই স্তোত্র গ্রহণ কর। সর্ব-দিখ্যাপিনী 
তোমাকে বন্দনা করি। 


১ অথর্ব ১৯।৬1৪৯।১ 
২ তর ১৯৬৪৯।২ 
৩ ত্র ১৯1৬1৪৯]৩ 
৪ এ” ১৯।৬।৪৯।৫ 


২২০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


স্তোমস্ত নে! বিভাবরি রাত্বি বাজেৰ জোষসে । 
অলাম সর্ববীর1 ভবাম সববেদসো বুচ্ছস্ভীরমুষসঃ ॥১ 
_-হে বিভাবরি, রাজ যেমন বৈতালিকের স্তূতি উপভোগ করেন, তুমিও 
তেমনি আমাদের এই স্তরতি গ্রহণ কর। তমোনিরাসকারী উষাতে আমর! 
বীর পুত্রমিত্রা্দি লীভ করবো, সকল ধন ( বেদ) লাভ করবো । 
ভদ্রাসি রাত্রি চমসোন বিষ্টো ব্দিং গোরূপং যুবতিবিভসি | | 
চক্ষুম্মতী মে উশতী বপুংষি প্রতি ত্বং দিব্যা ন ্বামমুক্থাঃ ||২ । 
_ হে রাত্রি, তুমি ভোজ্যপুর্ণ পাত্রের মত কল্যাণকরী, তুমি যৌবনব্তী | 
ধেনগুর আরুতি ধারণ কর। চক্ষুক্মতী তুমি আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত 
হ্যুলোক ও পৃথিবী ত্যাগ কোরো ন1। 
উসে নঃ: পরি ধেহি সর্বান্‌ রাত্র্যনাগসঃ। 
উষ্! নে অন্থে ৷ ভজাদহস্তভ্যং বিভাবরি 11৩ 
_হে বিভাবরি, আপাপবিদ্ধ আমাদের. উযাকাল পর্যস্ত-ধারণ করঃ__ 
ডষ! তোমার নিমিত্ত সমস্ত দিন আমাদের পালন করুন । 
রবীন্দ্রনাথ কৃত রাত্রিবর্ণনার সঙ্গে বেদের-রাঁত্র-স্তুতির সাদৃশ্ত সহভেই 
লক্ষিত হয়। প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবির মনোধর্ের ম্বাজাত্য হেতুই 
বর্ণনার পার্থক্য সত্বেও সাদৃশ্য স্গঞ্জীর। 
রবীন্দ্রনাথ কৃত রাত্রি বর্ণনা ঃ 
ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার, 
গাঢ়তর নীরবতা বিশ্বাপরিবার 
সপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর 
বিশাল অস্তর হতে উঠে স্থগন্ভীর 
একটি ব্যথিত গুশ্র, কষ্ট ক্লান্ত স্থর। 
শৃন্তপানে_ আরো কোথা? আরো কতদুর ?" 


১ অথধ--১৯।৬1৪৭।৩ 


এ ১৯1৬।৪৯।৮ 
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গু এ ১৯৬1৫০।৭। 


৪ সপ্ধা- চিত্র! । 


রূপকল্প ও কপাস্তর ২২৯. 


স্তব্ধ বাছুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা 
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়! পাখা । 
মাঝে মাঝে প। টিপিয়। বহিছে নিশীথ বায়, 
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্টুকু শোন] যাঁয়। 
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি, 
মাঝে মাঝে দু-একটি তার। পড়িতেছে খসি । 
শুধু এবে দলে দলে আধারের তলে । 
আকাশ করিয়া পুর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোন]1।১ 
আধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া 
করিতেছে ধ্যান 
অসীম আধার নিশ। আপনার পানে চেয়ে 
হারায়েছে জ্ঞান । 
মাথার উপর দিয়ে উড়িছে বাদুড় 
কাদিছে পেচক__ 
একেল! রয়েছি বসি, চেয়ে শৃন্যপানে 
না পড়ে পলক ।২ 
তুমি একেশ্বরী রাণী বিশ্বের-অস্তঃপুরে 
স্থগ্ভীর] হে শ্যাম! সুন্দরী | 
দিবসের ক্ষমক্ষীণ বিরাট ভাগারে প্রবেশিয়? 
নীরবে রাখিছ ভাগ্ড ভরি । 
নক্ষত্র রতন দীপ্ত নীলকাস্ত সুপ্তি সিংহাসনে 
তোমার মহান জাগগণ | 
আমারে জাগায়ে রাখো সে নিম্ত্ধ জাগরণতলে 
নিনিমেষ পুর্ণ সচেতন ।৩ 


১ নিশীথ চেতনা_-ছবি ও গান। 
২ নিশীধ জগৎ_-ছবি ও গান । 
৩ রাজি--কল্পনা ৷ 


২২২ রবীন্দ্র সাহিত্যে ব্মার্ধ প্রভাব 


আপিছে রাহি হ্বপন ধাক্রী 
বনবাণী হ'ল শাস্ত-_ 
জলভর!। চলে ন্দীতটে 
বধূর চরণ ক্লাস্ত-_ 
নিথিলে ঘনালে দিবসের শোক 
বাহির আকাশে ঘুচিল আলোক 
উজ্জল করি অস্তরলোক 
হদয়ে এলে একাস্ত।* 
কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শি! বাজে, 
দিন ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠ গৃহ-মাঝে 
উৎকন্তিত বেগে। 
নির্জন প্রাস্তরতলে 
আলেয়ার আলে! জলে 
বিদ্যুৎ বহ্ছির সর্প হানে ফণা যুগাস্তের মেঘে । 
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে 
নিবিড় নিবন্ধ হয়ে তপন্তার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে 
শান্ত হয়ে আসে ।£ 
রাত্রি ও উষ্। সম্পর্কে কবি অন্তাত্র লিখিয়াছেন £ 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে, 
উধা এসে পুর্বদুয়ার খোলে 
কলকথম্বর1।৩ 
রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা উষ! ও রাত্রি বর্ণনায় এক আশ্্য সমুন্নত মহিমা 
লাভ করেছে,_যে সমুন্ধতি অল্পর্শনীয়ঃ বিন্য়াবহ এবং অতুলনীয়। তথাপি 


১ ভুমি পরিশেষ। 
২ তপোভক্গী-_ পূরবী । 
৩ গীতিমাল্য--৫২। 


রূপকল্প ও রূপান্তর ২২৩ 


“এখানে বৈদিক মন্ত্রে প্রভাব স্পষ্ট । নিব্রিত জগতে রাজ্জির জাগরণের 
কূপকল্পটি অথরব্ববেদে দেখ যায় £ 
ত্বয়ি রাত্রি বসামসি ন্বপিষ্তামসি জাগৃহি ।১ 
কেবল রাত্রির জাগরণ নয়। কবি জাগরিত থাকতে চান রাত্রির সঙ্গে । 
"উপনিষদ বলেছেন, “যা নিশ! সর্বভূতানাং তশ্তাং জগতি সংঘমী”-_-সকল 
প্রাণীর রাত্রতে (নিদ্রিত থাক] কালে ) সংযমী জাগ্রত থাকেন। 
রাত্রিতে জাগ্রত থাকার অভিপ্রায় কবিও ব্যক্ত করেছেন £ 
হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি 
আপনার মনে 
বাণীহীন প্রতীক্ষায় মামি আজ .এক1 বসে জাগি 
নির্জন প্রাঙ্গনে ।২ 
তপোভঙ্গ কবিতায় সর্পের র্ূপকল্পটি অথর্ববেদের একটি মন্ত্র থেকে পাওয়াও 
'অসম্ভব নয়। অধথর্ববেদ বলছেন, 
পরিছ্যাঁমব স্ুর্যোহীনাং জনিমাগমম্‌ রাত্রি জগদ্দিব".৩ 
_হ্র্ষের আকাশপ্রাঞ্থির মত, রাত্রির জগৎ ব্যাপ্ত হওয়ার মত আমি 
সর্পকুল প্রাপ্ত হয়েছি। 
অথর্ববেদ আর এক জান্গায় বলছেন, আপো বিদ্যুদত্রং বর্ষং বোবস্ত স্ুদানব 
উৎস! অঞ্জগরা ইব|*__মেঘস্থ জল, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি, অজগর তুল্য জলধারা 
তোমাদের রক্ষা করুক। 
রবীন্দ্রনাথের বর্ধ। বর্ণনায়, বৈদ্দিক বর্ষ! বর্ণনা, মহধি বাল্সীকি কৃত বর্ধ। বর্ণনা 
এবং কালিদাসের বর্ষ। বর্ণনার সাঘৃস্ ছুলক্ষ্য নয়। 
অথর্ববেদের বর্ষ। বর্ণনাটি চমত্কার । 
সমুৎপতস্ত প্রর্দিশো নভস্বতীঃ 
সমভ্রাণি বাতজুতানি যন্তু। 
মহাখযভন্ত নদতে। নভঙ্বতে 
বাশ্র। আপঃ পৃথিবীং তর্য়ন্ত ॥ 


১ অথব--১৯।৪৮।৭। ৩ অথর্ব _৬।১২।১ 
২ আহ্বান_ পূরবী । ৪ অধর্ব 81৩1১৫।৪ 


২২৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আধ প্রভাব 


সমীক্ষযস্ত তবিষাঃ স্থদানবো- 

হপাং রস। ওষধীভীঃ লচস্তাম্‌। 

বর্ষস্ত সর্গা মহয়ন্তর ভূমিং 

পৃথগ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ ।। 

সমীক্ষয়ন্থ গায়তে] নভাংস্তপ1ং 

বেসাগঃ পৃথগুদ্‌ বিজস্তাম্‌। 

বর্ষস্য সর্গ। মহয়স্ত ভূমিং 

পৃথগ জায়স্তাং বীরুধো বিশ্বরূপ"ঃ || 

গণাস্থোপ গায়ন্ত মারুতাঃ পজন্য ঘোষিণঃ পৃথক্‌ 1, 

সর্গ। বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষস্ত পৃথিবীমন্ত ॥ 
ঈং নং ক 

অভিত্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদ ধিং 

ভূমিং পজন্ত পয়স| সমজ্ঘি 

য়া স্থ্টং বহুলমৈতৃ বর্ষ- 


সং বোবস্ত স্ুদদানব উৎ্সা অজাগর! উত। 

মরুত্তিঃ প্রচ্যুত৷ মেঘ! বর্ষস্ত পৃথিবীমন্থু।। 
আশামাশাং বি গ্যোততাং বাত বাস্ত দিশো দিশঃ 
মরুপ্তিঃ প্রচাতা মেঘ।ঃ সং যন্ত পৃথিবী মনন 11১****, 

__যেঘাচ্ছন্ন দ্িকগুলি বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ছুটে আন্বক। জলপুর্ণ- 
মেঘগুলি বাধুর সংগে যুক্ত হ'য়ে আহ্থক, মহাবৃষভের মত গর্জনকারী মেঘগুলি 
বাস্থু দ্বারা চালিত হয়ে গর্জন করতে করতে বৃষ্টিদ্বার! পৃথিবীকে তৃপ্ধ করুক ॥ 
শোভনদানযুক্ত মুরুৎগণ বুষ্টিধারাকে দেখুক। বৃষ্টির রস ওষধির মাধ্যমে 
পৃথিবীকে অভিষিক্ত (শম্তশালিনী) করুক । এই বর্ণ পৃথিবীকে পুজা করুক,_ 
পৃথিবীর সৌন্দর্য-বর্ধনকারী ওষধিসমূহ পৃথক পৃথক জাত হোক । 

হে স্তবগানকারী। আমাদের জলপুর্ণ মেঘগুলি দেখাও, বেগবান্‌ বর্ষণ 
পৃথকভাবে চলুক । বৃষ্টিধার। ভূমিকে মহনীয় করুক» _নানারূপ ওষধি জন্মাক। 


১ ঘঅথর্ব_৪1১৪৫।১--৪, ৬--৮। 


*  ( শশ্যশীলিণী ) 


ব্ূপকলপ ও বূপাস্তর ২২৫ 


হে পর্জন্তদেৰ গর্জনকারী মরুৎ্গণ তোমার নিকটে গান করুক । বর্ধার 
বৃষ্টিধারাগুলি পৃথিবীকে সিক্ত করুক || হে পর্যন্ত, তুমি গর্জন কর, মেঘগুলিকে 
শব্দযুক্ত কর, ভূমিকে জলছার1 সিক্ত কর তোমার স্ষ্ট বর্ষণসমর্থ মেঘগুলি 
ছুটে আস্থক। বর্ধণকামী (ুর্ধ ) কূশ গরুর ন্যায় অস্তগমন করুক || শোভন- 
দানশীল তোমাদের মঙ্গল দান করুন। অজাগরের মত স্থুল বারিধারা নেমে 
আন্থক। মরুদ্‌গণ দ্বারা প্রেরিত মেঘমকল পৃথিবীতে বর্ষণ করুক। দ্দিকে 
দিকে বিহ্যৎ প্রকাশিত হোক। বায়ু দিকে দিকে প্রবাহিত হোক, 
মরুদ্গণের দ্বারা চালিত মেঘ পৃথিবীতে নেমে আসুক ॥ 
খথেদের বর্ষা বর্ণনা £-- 
সত্যং ত্েষা অমবংতো। ধন্বঞ্চিদ। রু্রিয়াসঃ | 
মিহং কৃম্বত্যবাতাং ॥ 
বাশ্রেব বিছ্যুন্সিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। 
যদেষাং বুষ্টিরসজি ॥ 
দিব! চিত্তমঃ কম্বংতি পর্জন্যেনোদবাহেন । 
য্পৃথিবীং ব্যুংদংতি ॥ 
অধ ন্বনান্মরুতাং বিশ্বম1 সম্ম পাথিবং | 
অরেজংত প্র মানষঃ || 
মরুতে] বীলুপাণিভিশ্চিত্রা বোধন্বতীরম্থ। 
যাতেমখিত্্রয়া মভিঃ £ 11১ 
_-দীপ্রিমান ও বলবান্‌ রুদ্দরিয়গণ সত্যই মরুভূমিতেও বাম্ুরহিত বুটি 
দান করেন। প্রশ্রুত স্তনবতী ধেশ্ুুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে; গাভী 
যেরূপ বসের সেব। করে, বিদ্যুৎ সেইবপ মক্ৎগণের সেবা করিতেছে, 
স্থতরাং মরুৎ্গণ বুট্টি দান করিলেন। মরুৎ্গণ উদ্কধারী মেঘের ( পর্জন্ ) 
দ্বারা দ্িবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলনিক্ত করিতেছেন। 
মকুৎগণের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি সমস্তাৎ কম্পিত হয়, মহুস্যগণ কম্পিত 
হয়। হে মরুৎগণ! দৃঢ়হস্ত দ্বারা বিচিত্র তটযুক্ত (নদী) দিয়! অপ্রতিহত 
গতিতে গমন কর ।২ 
১ খথেদ--১।৩৮।৭--১১ ! 
২ এ" অনুবাদ রমেশ দত্ত। 
১৫ 


২২৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে অয গ্রভাব 


যছাংজাথে বৃষণমশ্থিনা রথং ঘ্বতেন 
নো মধুনা ক্ষজ্মুক্ষতং | 
অম্মাকং ত্রন্ধ পৃতনান্থ জিন্বতং 
বয়ং ধন! শূরসাতা ভজেমহি ॥১ 
_হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বুষ্টিপ্রদ রথ ঘোজনা করিতেছ, তখন 
মধুর জলঘ্বার! আমাদিগের বল বর্ধিত কর। আমাদের লোকজনকে অল্প 
ছারা গ্রীত কর। আমর] যেন বীর যুদ্ধে ধন প্রাপ্ত হই ;২ 
মহধি বাল্সীকি বর্ধার জীবন্ত চিত্র একেছেন ঃ 
বিদ্যুৎ পতাকাঃ সবলাকমালাঃ 
&শলেন্দ্র কুটাকৃতি সঙ্গিকাশাঃ | 
গর্জাস্ত মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা 
মতা গজেন্দ্রা ইব সং যুগস্থাঃ || 
বর্ষোদকাপ্যাপ্িত শাদ্ধলানি 
প্রবৃত্ত বৃত্যোৎ্সব বহিণানি । 
বনানি নিবৃষ্টবলাহকানি 
পশ্ঠাপরহরষেধিকং বিভাস্তি ॥ 
সমুদ্বহস্তঃ সলিলাতিভারম্‌ 
বলাকিনো বারিধর! নদস্তঃ | 
মহত্স্থ শুজেষু মহীধরাণাম্‌ 
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রযাস্তি || 
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ | 
বাতাবধৃতা বরপৌগুরীকী 
লঙ্বেব মাল! রুচিরান্বরন্ত | 
১৪ ক গং 
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমত্যুপৈতি । 
হষ্টা বলাক1 ঘনমভু[পৈতি 
কাস্তা সকাম' প্রিকনমভুাপৈতি ॥ 


১ খথেদ--২২৫৭।৩২। 
২ এ--অনুবাদ--৬রমেশ দত্ত । 


বূপকল্প ও রূপাস্তর ২২৭ 


দ্রাত] বনাস্ত; শিখিস্থ্‌ গ্রনৃত্য। 
জাতাঃ কদন্বাঃ সকদদ্বশা খা: 
জাতা] বৃষ! গোধু সমানকা মা 
জাত মহীশশ্য বনাভিরাঁম। | 
বহস্তি বর্ষাস্ত নদস্তি ভাস্তি 
ধ্যায়স্তি নৃতাস্তি সমাশ্বসস্তি 
নছ্যো ঘন? মত্তগজ। বনান্তাঃ 
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্রবঙ্গাঃ | 
প্রহধিত। কেতকী পুষ্প গন্ধ- 
মাত্রায় মত্তা বননির্বরেধু। 
প্রেপাতশব্বাকুলিত]। গজেন্দ্রা: 
সার্দং ময়ুরৈঃ সমদা নদস্তি || 
ধারানিপাতৈরভিহন্যযানাঃ 
কদস্ব শাখাস্থ বিলম্বমানাঃ। 
ক্ষণাজিতং পুম্পরসাবগাঢং 
শনৈর্মদং ষট্চরণাত্তজস্তি |॥$ 
রবীন্দ্রনাথের বর্ধাবর্ণনা আর্ধ বর্ণনার অন্থরূপ ন1 হ'লেও সমগোত্রীয় । খষি 
কবির বর্ণার সংঙ্গে সারৃশ্ঠ খুব ঘনিষ্ঠ নাহ,লেও ছুলক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন £ 
এ আসে এঁ অতি ভৈরব হরষে 
জলসিঞিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে 
ঘনগৌরবে নব ষৌবনা রবষা 
শ্টাম গভীর সরসা। 
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে, 
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ; 
নিখিল চিত্বহরষা 
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা । 


বাল্সীকি রামায়ণ-_কিক্িন্ধা কাও ২৮ সর্গ ২._-২৩, ২৫--২৯। 


২৮৮ 


১ বর্ধামঙ্গল--কলপনা | 


রবীন্দ্র সাভিত্যে আর্য প্রভাব 


প্িগ্ধ সজলে মেঘ কজ্জল দিবসে 
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে 
শশিতারাহীন অন্ধ তামলী যামিনী-__ 
কোথা তোরা পুরকামিনী ! 
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে, 
জনহীন্‌ পথ কাদিছে ক্ষুব্ধ পবনে, 
চমকে দীপ্ত দামিনী-__ 
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী ! 
যুথি পরিমল আপসিছে সজল সমীরে, 
ডাকিছে দাছুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে, 
জাগে! সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না__ 
নিপশাখে বাধো কুলন] । 
০, সী নং 
এসেছে বরষা, এসেছে নবীন! বরষা, 
গগন ভরিয়া এসেছে তুবন-ভরসা_ 
ছুলিছে পবনে সনসন বনকীিকা", 
গীতময় তরুলতিকা1 |--*****০১* 


দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আলে, 


বর্ষ হইদ্ব। আসে ঘোরালো, 


সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া 


চিকমিকে বিছ্যতের আলো । 


চারিদিকে অবিরল ঝরঝর বুঠটিজল 


এই ছোটো প্রাস্ত ঘরটিরে 


দেয় নিরবাসিত করি দশদিক অপহরি 


সমুদক্প বিশ্বের বাহিরে 1০০০ 


২ বর্যাধাপন--লোনারতরী | 


রূপকল্প ও বূপাস্তর দ্র 


অজ বারি ঝরে ঝর ঝর 

ভর বাদরে। 
আকাশ-ভাঙা আকুল ধার! 

কোথাও না ধরে। 
শালের বনে থেকে থেকে 
ঝড় দোল] দেয় হেকে হেকে 
জল ছুটে যায় একে বেঁকে 

মাঠের 'পরে। 
আজ মেঘের জট1 উড়িয়ে দিয়ে 

নৃত্য কে করে ।*::*** ১ 


গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি 
গরজে গগনে গগনে গরজে 
গগনে । 

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা, 

নবীন ধান্ত ছুলে ছলে সারা 

কুলায়ে কাপিছে কাতর কপোত, 

দাদুরী ভাকিছে সঘনে। 

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি 

গরজে গগনে গগনে 1১১১১ ১ 
রবীন্দ্রনাথের এই বর্ষা বর্ণনায় খধি কবির সঙ্গে মহাকবি কালিদাস এবং 

বৈষ্ণব কবিদের কণস্বর ও শোনা যায়। 
উপনিষদের-_ শৃনবস্ত বিশ্বেমৃতস্ত পুত্রা 
অ। যে দিব্যানি ধামানি তন্থুঃ ॥৩ 


১ গীতাঞ্জলি-_২৭। 
২ ক্ষণিক1- নববর্ষ! । 
৩ শ্বেতাখতর-- ২।৫ 


২৩০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 
আদিত্য বর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ 
তমেব বিদিত্বাতি ম্ত্যুমেতি 
নান্যঃ পন্থা বিদতেহয়নায় | 
মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের একটি চতুদশপদ্দী কবিতায় অনৃদ্দিত হয়ে কবিচিত্তকে, 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের অন্থধ্যানে নিয়োজিত করেছে । | 
একদ] এ ভারতের কোন বনতলে 
কে তুমি মহান্‌ প্রাণ, কী আনন্দবলে 
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, শোনে! বিশ্বজন 
শোনো অ্ৃতের পুত্র যত দেবগণ 
দিব্যধামবাপী, আমি জেনেছি তাহারে 
মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে 
জ্যোতির্ময় । তারে জেনে তার পথ চাহি 
মৃত্যুরে লজ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি। 
উপনিষদের মস্ত্রকে বাঙ্গল! ভাষায় অন্থবাদ করে রবীন্দ্রনাথ খধি কবির মতই 
বাঙ্গাল। দেশে বৈদিক মন্ত্র প্রচারের ভার নিয়েছেন এবং বর্তমান ভারতবর্ষ 
বৈদিক খধির অম্বতমন্ত্র বিস্বত হয়ে অন্ধ তাঁমসে নিমজ্জিত হওয়ায় ক্ষোভ 
প্রকাশ ক'রে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন্‌। 
আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি 
সে মহা-আনন্দ মন্ত্র, সে উদ্দাপ্ত বাণী 
সঞ্জীবনী, ত্বর্গে মর্তে সেই মৃত্যুঙয় 
পরম ঘোষণ1, সেই একান্ত নির্ভয় 
অনস্ত অমুত বার্তা । 
রে মৃত ভারত 
শুধু সেই এক আছে নাহি অন্যপথ ।২ 
নৈবেছ্চ কাব্যে কবি উপনিষদের আত্মজ্ঞানের আনন্দময়, জ্যোতির্ময় লোকে 
বিচরণ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে একদিকে যেমন আধুনিক বস্ততাস্ত্রিক 





১ শ্বেচাখতর--৩।৮ 
২ নৈবেদ্-৬* | 


বূপবন্প ও রূপাস্তর ২৩১ 


সভ্যতার প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ও ভারতীয় তপোবনে লব্ধ জ্ঞানের প্রতি গভীর 
অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, অন্তদিকে শর্ভৃতের অস্তরবাসপী আত্মার স্বরূপ 
উপলব্ধিতে কবিচিত্ত রয়েছে উন্মুখ হয়ে); কখনও বিশ্বের সর্বত্র এবং নিজের 
দেহের চেতনার অণুতে অণুতে তার লীলা মুগ্ধ বিন্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। 
অচিস্ত্য এ ব্রন্ধাণ্ডের লোক-লোকাস্তরে 
অনস্ত শীসন ধার চিরকাল তরে 
প্রত্যেক অণুর মাঝে হতেছে প্রকাশ, 
যুগে যুগে মানবের মহা ইতিহাস 
হিয়া চলেছে সদা ধরণীর 'প্র 
ধার তর্জনীর ছায়া, সেই মহেশ্বর 
আমার চৈত্ন্য মাঝে গ্রত্টেক পলকে 
করিছেন অধিষ্ঠান__তীহারি আলোকে 
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাঁহারি পরশে 
অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে। 
যেথা চলি, যেথা রহি, যেথা বাস করি,, 
প্রত্যেক নিংশ্বাসে মোর এই কথা ন্মরি 
আপন মস্তক পরে সর্বদ| সর্বথ! 
বহিব তাহার গর্ব নিজের নম্রতা ।১ 


আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ 
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী দিবস 
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি 
রাখিব পবিত্র করি মোর তম্ুখানি ।২ 
উপনিদ্‌ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন, “তদেজতি তন্লৈজতি তদ্দুরে তহবত্তিকে ।*৩ 
-তিনি চলেন না,__তিনি দুরে, তিনি নিকটে। 


১ নৈষেছ্--৭৬। 
২ তরী _৭৫। 


৩ ঈশ--- ৫। 


২৩২ 


রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


“দূরাৎ স্থদুরে তদদিহান্তিকে চ।”১__-তিনি দূর হ'তে ও দুরে, তিনি নিকটে 
এখানেই বর্তমান । মন্ত্রুটির ভাত্য শুনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। 


হে দূর হইতে দুর, হে নিকটতম, 
যেথায় নিকটে তুমি, সেথা! তুমি মম 
যেথায় স্বদ্বরে তুমি সেথা আমি তব। 
কাছে তুমি নানাভাবে নিত্য নব নব 


' স্থে দুঃখে জনমে মরণে । তব গান 


জল স্থল শূন্য হতে করিছে আহ্বান 
মোরে সর্ব কর্ম মাঝে-_বাজে গৃঢম্বরে 
প্রহরে প্রহরে চিত্ত কুহরে কুহরে 
তোমার মঙ্গল মন্ত্র ।..*-*-.-, 


কাছে তুমি কর্মতট আত্ম! তটিনীর 
দূরে তুমি শাস্তি সিন্ধু অনন্ত গভীর ।২ 


কবি বল্ছেন, অসীম তপস্যা করেন মাঙ্গষের সীমায় ধরা দেবার জন্য ।৩ 
উপনিষদ বলছেন, “স তপোহতপযত | স তপস্তপ্ত1 ইদং সর্বমস্জত ?”৪ 
নৈবেছ্যের অপর একটি কবিতায় উপনিষদের তিনটি মন্ত্র সক্রিয় প্রেরণাব্ূপে 


কাজ করেছে £ 


তাহারা দেখিয়াছেন- বিশ্ব চরাচরে 
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ নির্ঝর। 
অগ্নির প্রত্যেক শিখ! ভয়ে তব কাপে 
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে, 
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিনরাত 
চরাচরে মর্মরিয়৷ করে ষাতায়াত। 


১ মণ্ক--৩।১।১ । 


নৈবেন্-৮৩। 


্‌ 
৩ আমি--হামলী | 
& তৈত্তিরীয়” অনুবাক--৬। 


রূপকল্প ও রূপান্তর ২৩৩ 


গিরি উঠিয্পাছে উধ্র্ব তোমারি ইঙ্গিতে 
শূন্যে শূহ্যে চন্দ্র-সূর্য গ্রহঃ তারা যত 
সমস্ত প্রাণের মাঝে কাপিছে নিয়ত ।১ 
এই কবিতাটির প্রথম ছুই ছক্কে “আনন্দ রূপমমৃতং ষদ্ধিভাঁতি” মন্ত্রটির এবং 
'শেষ ছুই ছত্রে প্যদিদং বিঞ্ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃহ্তম্* মঙ্্রটির ছায়া 
পড়েছে । মধ্যের ছত্র কয়েকটি কঠোপনিষদের নিয়োক্ত মন্ত্রটির ভাষ্য | 
ভয়াদন্ত্যাগ্রিস্তপতি-ভয়াত্বপতি ত্য: 
ভয়াদিজ্্রশ্চ বাযুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: ২ 
এই মন্ত্রটি তৈত্তিবীয় উপনিষদে দ্বল্প পরিব্ত্তিত অবস্থায় দেখা যায়। 
“ভীষাম্মদু বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সুর্য £ 
ভীষাম্মাদগ্রিশ্শেন্্রশ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: 11৩ 
কখনও কবি ব্যাকুল হ"য়ে পড়েন তাকে একান্ত ক'রে পাওয়ার জন্য । সেই 
মহাস্ত পুরুষকে পাওয়া সম্ভব হয় ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা__শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা নয় । 
নায়মাত্ম। গ্রবচনেন লভো্য। 
ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃধুতে তেন লভ্য 
সুশ্তৈষ আত্মা বিবৃধুতে তনূং স্বাম্‌ 1৪ 
__ এই আত্ম! শান্ত্রজ্ঞানের দ্বার] লাভ করা যায় নাঁ_-মেধা কিম্বা বহুল শান্তর 
শ্রবণে ও লাভ করা যাঁয় না। যিনি তাকে সন্বূপে বরণ করেন ( অথবা 
ভক্তিভরে কামন। করেন ) তাঁর দ্বারা এই আত্ম। লভ্য হন। এই আত্মা তার 
নিকটে স্বকীয় স্বন্নপ প্রকটিত করেন। 
রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে পেতে চেয়েছেন প্রেম ও ভক্তির দ্বারা। কবির 
আত্মচিন্তায় ওপনিষদিক জ্ঞানের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম তথা ভক্তিবাদের সমন্বয় 
ঘটেছে। কবি তাকে পরম আত্মীয়রূপে পাবার জন্য উৎকন্ঠিত। 


১ নৈবেছ্ভ-_৫৮ | 

২ কণ্ঠ__২২।৩ 

৩ তৈত্তিবীয়_৮ম অনুবাক। 
৪ ক ১২1২৩ 


২৩৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ গ্রভাব 


তোমারে বলেছে যারা, পুত্র হতে প্রিয়, 
বিস্ত হতে প্রিয্নতর, ষ। কিছু আত্মীয় 
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভূবনে, 
আত্মার অন্ভরতর-- তাদের চরণে 
পাতিয়। রাখিতে চাহি হৃদয় আমার । 
সে সংল শান্তপ্রেম গভীর উদার-- 
সে নিশ্চিত নিঃসংশয় সেই স্থুনিবিড় 
সহজ্জ মিলনাঁবেগ সেই চিরস্থির 
আত্মার একাগ্র লক্ষ্য, সেই সর্ব কাজে 
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোম] মাঝে 
গভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী, 
কেমনে করিব লাভ। পদে পদে আমি 
প্রেঘের প্রবাহ তব সহজ বিশ্বাসে 
অস্তরে টানিয়া লব নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে; 
কবির অস্তরলোক প্রেম ও ভক্তিতে পরিপুর্ণ। নৈবেছ্--গীতাগুলি__ 
গীতিমাল্য-_গীতালিতে আত্মজ্ঞান ও প্রেমভক্তির সমন্বয় সর্বত্র। আত্মাকে 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলে ঘোষণ। করেছিলেন উপনিষদের খষি। সেই ঘোষণাই 
উক্ত কবিতাবলীর উপজীব্য । খঁষ যাজ্ঞবন্ক পত্বী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন,, 
“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো। 
ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবস্তি, আত্মনত্ব কাঁমায় 
পুত্র প্রিয়! ভবস্তি। ন বাঅরে বিত্তশ্ত কামায় বিত্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্ত' 
কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি ।-.:-৮০০০১, ন বা অরে সর্বন্য কামায় সর্বং প্রিয়ং 
ভবতি।”২-_-অরে মৈত্রেমী ! জায় পতির গ্রীতি-সাধনের জন্ত পতিকে ভাল 
বাসে না, কিন্ত কেবল আত্মার গ্রীতি-সাধনের জন্য পতিকে ভালবাসে । এইক্ূপে 
পতি যে জান্াকে ভালবামে তাও জায়ার প্রীতির জন্য নম, কেবল আত্মার 
প্রীতি-সাধনের জন্য ৷ পুত্র সকলের গ্রীতির জন্য পুত্রগণ পিতার প্রিপ্ন হয় না, 
আত্মার গ্রীতির জন্যই পুত্রগণ পিতার প্রি্ন হয়। বিত্বের প্রীতি-সাধনের জন্য 
১. নৈবেছ্-- 
২ বৃহদারণাক--+২ অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ-_৫। 
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বিস্তসকল গ্রিন হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত বিত্ত মনুষ্যের প্রিয়। 
০৩৭০৭ সকল ভ্রব্যেরই গ্রীতি সাধনের জন্য ভার প্রিয় হয় না। আত্মার 
প্রীতির জন্যই সর্ববস্ত প্রিয় হয়। 

এই কথাই আরও সক্ষেপে বলা হয়েছে, “তর্দেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ে। 
বিত্তাৎ্, প্রেয়োইন্তাম্মাৎ সর্বশ্মাদস্তরতরং ষদয়মীত্মা !১,+_-সকলের অন্তরতর এই 
আত্ম! পুত্র অপেক্ষ! প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সকল বস্ত অপেক্ষা প্রিয় । 

খষির ধ্যানদৃিতে আত্মাই সর্বব্যাপী হঃয়ে প্রিয়জন রূপে প্রঝাশ পান, 
তিনিই মাতা, তিনিই পিতা, ভ্রাতা! ভগ্নী_সকল প্রিয়জন । “প্রাণো হ পিত। 
প্রাণে। মাতা, প্রাণে। ভ্রাতা প্রাণ স্বসা, প্রাণ অখচাধঃ প্রাণে! ভ্রাহ্ষণ:1১২ 

ধণ্েদ বিশ্বকর্মা গ্রঙ্জাপতিকে পিতারূপে যর্ণন! করেছেন £ 

যো নঃ পিতা জানিতা যে! বিধাতা! ধামানি 
বেদ ভূবনানি বিশ্ব |%৩ 


_তিনি আমাদের পিতা, উৎপাদক (জন্মদাতা ১ তিনি সকল জগতের 
উত্পাদক--তিনি দেবতাদের বাসভূমি জানেন, বিশ্বতৃবন সবই জানেন । 

অথর্ববেদও সবজ্ঞ সংতরষ্টা ঈশ্বরকে পিতা, জনিত ও বন্ধুবূপে বর্ণন 
করেছেন £ 

সনঃ পিতা, জনিত, স উত বন্ধর্ধামানি বেদ 
ভুবনানি বিশ্বা 18 

যজুর্বেদেও তিনি পিতা £ পিতানোহনি, পিতা নো বোধি। 

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর কখনও বন্ধু কখনও পিতা, কখনও প্রিয-_-কখনও 
রাজা কখনও প্রভূ । 

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে 


১ বৃহদারণযক--১ অঃ ৪র্থ ব্রাহ্ষপ-_৮। 
২ ছান্দফোগ্য--৭ অঃ ৫ খং১(৫৪৮)। 
৩ খখেদ-_-১০1৮২।৩। 

৪ অধর্ব-_২।১।৩। 

€ নৈবেছ-_-৮২। 
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আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ 

লগ্ন হয়ে রহিয়াছে সকল দিবস 

প্রাণেশর ১৪:5২527:-84854215752555-512 | 
নিজহস্তে নির্দম আঘাত করি পিতঃ 
ভারতেরে স্েঁ স্বর্গে করো! জাগরিত 
পিতৃরূপে রয়েছেন তিনি পিতৃমাঝে 
নমি তারে 1---55০০, ৩ 


মর্তবাসীদের তুমি ষা দিয়েছ প্রভু । 
মর্তের সকল আশ] যিটাইয়া তবু 
রিক্ত তাহা নাহি হয়।৪ 


এ বিশ্ব ভুবনর্াীজ, এ বিশ্বভৃবনে 
আপনারে সব চেয়ে গোপনে 
আপন মহিমা মাঝে ।« 


তুমি তবে এসো নাথ বসো শুভক্ষণে 
দেহে মনে গাথা এই মহা] সিংহাসনে 1৩ 


হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন « 


নৈবেছ্য-_-৭৫। 
প্র -_ণ২। 
নৈবেছা--*৯। 
ধী _-9৪। 
এর --৪১। 
এ -_-২৮। 
এ ৩৬ 


0১ ৫ 7 


৬ 


সি 
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যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার 
বন্ধ রহে গো প্রভু 

হবার ভেঙ্গে তৃমি এসো মোর প্রাণে 
ফিরিয়া যেয়ো ন। প্রভু 1১ 


নামট] ষেদ্দিন ঘুচাবে নাথ, 
বাচব সেদিন মুক্ত হয়ে ।২ 


নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে 
ওগো অন্তরহামী ।৩ 


গর্ব করে নিইনে ও নাম, ওগো অন্তর্ধামী |৪ 


আজি, ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার 
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।' 


তোমার বাণী নয় হে বন্ধু, হে প্রিয় ।৬ 


ও নিঠুর, আরো কি বাণ 

তোমার তৃণে আছে ।" 
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাড়ায়ে আমি 
আর কতকাল এমনি কাটিবে ম্বামী। 
প্রিয়তম হেঃ জাগো জাগে |” 


নৈবেছা-_৫ 
গীতাঞ্জলি-_-১৪৪ 
নৈবে্ছা--৩ ॥ 
গীতাঞ্জলি_১১১। 

এর -_২০। 

এঁ 

এ--৬ 
গীতালি--৫* 
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ঈশ্বরকে পিতৃন্পে বর্ণনা করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বারংবার যজুর্বেদের 
মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন । “ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটা 
মন্ত্র হচ্ছে ঃ পিতা নোহসি। তুমি আমাদের পিতা । যিনি অনস্ত সত্য তাকে 
আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্রঃ তুমি আমাদের পিতা। 
আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে ঃ তুমি 
পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনস্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল 
আছে £ তুমি পিতা। এই যেযষোগ এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাংত 
বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনা__পাওন1।.--* 
তাই আমার প্রার্থন। এই যে £পিভা নো বোধি। তুমি যে পিতা আমাকে 
সেই বোধটি দাও 5 
“পিত| নোহমি। পিতা নো বোধি। নমস্তেহস্ত। যভুর্বেদের এই মন্ত্রটি 
নমস্কারের প্রার্থনা £ তুমি আমাদের পিতাঃ তোমাকে আমাদের পিতা বলে 
ধেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।.....-সংসারে 
পিতা ও মাতার ভেদ আছে। কিন্তু বেদের মন্ত্রে ধাকে পিতা বলে 
নমস্কার করেছে তার মধ্যে পিতা ও মাতা দুই-ই এক হয়ে আছে। তাই 
তাকে কেবল পিতা বলেছে ।২ 
পিতা নোহসি' মন্ত্রট রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাতে ও রূপ পেয়েছে । 
তুমি আমাদের পিতা, 
তোমায় পিত1 বলে যেন জানি, 
তোমায় নত হয়ে যেন মানি, 
তুমি কোরে! না কোনো না রোষ ।৩ 
রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চিন্তায় বৈষুব দর্শনের প্রভাবও যথেষ্ট। বৈষ্ণবদর্শনে 
শান্ত) দাস, সখা, বাৎসল্য ও কাস্তা_প্রেম সাধনার এই পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ 
করা হইয়েছে। 
অধিকার ভেদে রতি পঞ্চগ্রকার 
শান্ত দান্য সখ্য বাৎ্সল্য মধুর আর ।£ 


১ নমস্তেছঘ্ব__শান্তিনিকেতন। 
২ দ্বিঘা-_এঁ। 


ও পূজা--৩৯২ 
৪ টৈতন্ত চরিতামৃত | 
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পঞ্চরতির মধ্যে মধুর রতি সর্বশ্রেষ্ঠ । ম্বকীয়া-পর্রকীয়া ভেদে মধুর রতি 
-দ্বিবিধ। 
পঞ্চবিধ রস শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য। 
মধুর রস শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য। 
নং সী 
অতএব মধুর রস কহি তার নাম। 
স্বকীয়] পরকীয়| ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥১ 
বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তিই প্রধান। ভক্তির গাঢতর অবস্থা প্রেম । 
সাধন ভক্তি হইতে হয় প্রেমের উদয় 
রতি গাঢ় হইলে তারে. প্রেম নাম কয়।ং 


ভক্তি বিনা কৃষ্ণ কতু নহে প্রেমোদয়। 
প্রেম বিন! কুষ্ণ প্রাপ্তি অন্ত হৈতে নয় ।৩ 
ঈশ্বরে অন্ুরক্তি দিনের পর দিন বর্ধিত হয়। এই অন্নুরাগ অসীম অনস্ত। 
,এই প্রেম-সাধন! সম্পর্কে বৈষ্ণব কবি লিখেছেন £ 
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লক্ব চিতে 
বধু বিনা আন নাহি ভায় ।ঃ 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল 
অন্ুদদিন বাল অবধি না গেল ।€ 
কৃষ্ণের মাধুর্য হয় অমৃতের সিন্ধু 
মোর মন সন্গিপাতী লব পিতে করে মতি 
হুর্েব না দেয় এক বিন্দু।৬ 
রাধাভাব বিভাঁবিত মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে বলছেন : 
যুগাপ্সিতং নিমেষেন চক্ষুষ! প্রাবুষাগিতম্। 
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে।" 
১--৩ চৈতন্য চরিতামৃত। 
৪ মুরারী গপ্ত। 
৫ রায় রামানন্দ । 


৬ চৈতন্য চরিতামৃত | 
৭ চৈতগ্ঘচক্রোদয়। 


২৪০ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


বৈষ্ণব ভক্তের কাছে বিশ্বব্দ্ষাণ্ড কৃষময়। “যাহা যাহা নেত্র ক্ফুরে তাহ 
কৃষ্ণমুত্তি » 
রবীন্দ্রকাব্যে বেদ, উপনিষদ এবং বৈষ্ণব দর্শনের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। 
বৈষ্ণব সাধনার একাস্তিক অনুরাগ, প্রেমভক্তির বশীভূত প্রেমময় ভগবানে গভীর 
বিশ্বাস এবং উপনিষদের সর্বভূতাধীশ পরম এশ্ব্যময় ব্রন্মের জ্ঞান একত্রিত হঃয়ে 
ভগবৎ লীলার আন্বাদনে একাগ্র করেছে খেয়া_ গীতিমাল্য__গীতাঞ্চাল-_ 
গীতালির কবিকে । নৈবেছেও এই জ্ঞানও প্রেমের মিশ্রণ অস্পষ্ট নয়। 
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর 
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে 
করেছে নিঠুর 
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে 
দিবানিশি তাইত বাজে 
পরাণ মাঝে এমন কঠিন সথর | ১ 
তোমার ভূবন মর্মে আমার লাগে 
তোমার আকাশ অসীম কমল 
অন্তরে মোর জাগে। 
এই সবুজ এই নীলের পরশ 
সকল দেহ করে সর 
রক্ত আমার রাডিয়ে আছে 
তবু অরুণ রাগে ।২ 
এই করেছ ভালো! নিঠুর 
এই করেছ ভালো 
এমনি করে হৃদয়ে মোর 
তীব্র দহন জালে! । 
আমার এধৃপ না পোড়ালে 
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে 


রূপকল্প ও রূপান্তর ২৪১ 


আমার এ দীপ না জালালে 
দেয় না কিছুই আলো ।» 

তোমারি মিলন শধ্যা, হে মোর রাজন্‌ 

ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনস্ত আঁসন 

অসীম বিচিত্রকাস্ত। ওগো বিশ্বভৃপ, 

দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ ।২ 

এই কবিতাগুলি অনুধাবন করলে বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি এবং শুপনিষদিক 

আত্মজ্ঞানের মিশ্রিত প্রকাশ উপলব্ধি কর! কঠিন নয়। বৈষ্বীর মধুর রতি বা 
কাস্তাভাবে ভজনের প্রভাব ও রবীন্দ্র কাব্যে কম নয়। অনেক জায়গায় কবি 
নিজে কান্তাবূপে ঈশ্বরকে কাস্তজানে 'ভজনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে 
কান্তাভাবের উদাহরণ ভূরি ভূরি মিলবে। 


রুদ্ধ ছুম়ার ঘরে কতবার 
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার 
এবার আশাপথ চাহি 
বসে রব খোলা ছুয়ারে__ 
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া 
ধরিয়! রাখিব আমারে । 
হে মোর পরাণ বধু হে 
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও 
পরাণে পরশ মধু এ 
তোমার লাগি অঙ্গ ভরি 
করব না আর সাজ 
নাইবা তৃমি ফিরে এলে 
ওগে। হাদয় রাজ 
আমি করবে! না আর সাজ 


১ শীতাঞ্রলি-_-৩১। 
২ নৈবেন্ভ--২"। 
৩ মুভিপাশে--খেয়া। 


১৬ 


২৪২ রবীন্্র সাহিত্যে আধ গ্রভাব 


ধূলায় বসে তোমার তরে 
কাদব না! আর একলা ঘরে 
তোমার লাগি ঘরে পরে 
মানব না আর লাজ। 
তোমার তরবারী আমায় 
সাজিয়ে দিল আজ-_ 
আমি করব না আর সাজ।১ 
নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে 
এসেছ হৃদয় পুলিনে । 
ভূলিনে তোমার বাকা কটাক্ষে 
ভূলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে 
ভুলিনে ।২ 
ওগো বর ওগো বধু 
জান জান তুমি, ধূলায় বসিয়। 
এ বালা তোমারি বধু। 
রতন আসন তুমি এরি তরে 
রেখেছ সাজায়ে নিজনি ঘরে, 
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ 
নন্দন-বন মধু। 
ওগো! বর ওগো বধু।$ 
কখনও দেখি পদাবলীর রাধার মত-_রাধাভাব তন্ময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের 
মত রবীন্দ্রনাথ তীব্র বিরহ ছুঃখ ভোগ করছেন ঈশ্বর-কৃপ। বঞ্চিত হঃয়ে। 
কোথায় আলো। কোথায় ওরে আলে! ্ 
বিরহানলে জালে রে তারে জালো 
রঃয়েছে দীপ না আছে শিখা 
এই কি ভালে ছিল রে লিখা, . 
ইহার চেয়ে মরণ, সে যে ভালো ।৪ 


১ দান__খেয়া। ৩ বালিকা বধু--খেয়! 
২ উৎসর্গ --৫ ৪ গীতাঞ্জলি--১৭। 


রূপকল্প ও ব্দপাস্তর . ২৪৩ 


কখনও দয়িতের দর্শন লাভের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় কবির রানি জাগরণ 
চলে বিরহিণী ব্রজবধূর মত। 
পথ চেয়ে কাটল নিশি 
লাগছে মনে ভয়-_ 
সকাঁল বেলা ঘুমিয়ে পড়ি 
যদ্দি এমন হয়। 
যদি তখন হঠাৎ এসে 
দাড়ায় আমার দুয়ার দেশে ! 
বন্চ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর 
আছে তো তাঁর জনা _ 
ওগো, তোর! পথ ছেড়ে দ্িস্‌ 
করিস্‌ নে কেউ মানা।১ 
কাস্তাভাবে ঈশ্বর ভজনার এমনি বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্ররচনার 
নানা স্থানে। অবশ্য বৈষ্বের কাস্তাপ্রেম তথা রবীন্দ্রনাথের কাস্তারূপে 
ভজনের উতৎন উপনিষদেই আছে। উপনিষর্দে যা ছিল বীজরূপে, বৈষ্ণব 
কাব্যে দর্শনে তাই হয়েছে পল্লপবিত,_সপ্তীবিত,__সরসিত। উপনিষদে আছেঃ 
“তদ্‌ যথ! প্রিয়য়া স্ত্িয়া সংপরিঘক্তো!। ন বাহং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌ এবং অয়ং 
পুরুষঃ আত্মনা সংপরিষক্তকো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌।”২__যেমন প্রিয়া 
স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে বাহা এবং আস্তর জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তেমনি এই পুরুষ 
জ্ঞানী আমার দ্বার আলিঙ্গিত হ'য়ে আস্তর ও বাহ্জ্ঞান রহিত হয়। 
রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-ভাবন! সম্পর্কে এক সুধী সমালোচক লিখেছেন, “তীর - 
মন চেয়েছে সর্বেশ্বর-বাদের গলায় বরমাল্য দিতে । অপরপক্ষে হৃদয় চেয়েছে 
এমন একট। কিছু ব্যবস্থা, যাঁর দ্বার! দেবতাকে প্রিয়ভাবে পাওয়া যেতে পারে 
এ যেন উপনিষদের সর্বেশ্বর-বাদের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের মধুর রসের ভিত্তিতে 
সাধনার দ্বন্দ ।++৩ 


১» জাগরণ, থেয়!। 
২ বৃহদারণ্যক--১।৩।২১। 
৩ রবীন্দ্র দর্শন--হিরখয় বন্দ্যোপাধ্যায় । 


২৪৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “তিনি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন 
কোন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট পুজানুষ্ঠান ব! রূপধানের মধ্য দিয়া নহে, কিন্তু পরিবর্তন 
শীল ব্ূপের মধ্যে তাহার চকিত প্রকাশে, এক ক্রিয়াশীল অদৃশ্য সত্তার মুহমুহু 
আবির্ভাব__অন্তর্ধান-লীলার লুকোচুরিতে, কখনও কখনও একান্ত ভক্কি- 
বিহ্বল আত্ম-নিবেদনের মাধ্যমে ।******** এই ভগবদ্‌ ভক্তিমূলক গানগুলিতে 
কবির মনে উপনিষদের চেতনা ও আধুনিক মনের প্রকৃতি-প্রীতির ও ভাব- 
বৈচিত্রের অপুর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে 15 । 

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে আকাশরূপে কল্পনা! করেছেন। খেয়া নী ও' 
আকাশ কবিতা ন্মর্তব্য। নৈবেছ্ের ৮২নং কবিতায় কবি ঈশ্বরকে বলেছেন, 
“একাধারে তুমিই আকাশ, তুমিই নীড় ।” 
উপনিষদেও আকাশ ভূম। বা ব্রক্ষরূপে পরিকল্পিত হয়েছে । “আকাশো বৈ' 
নামরূপমোশির্বাহিতাঁ, তে যদস্তরা তদ্‌ ব্রন্ম তদমূতং স আত্মা ।”২ 

_-আকাশ শব্দ বাচ্য ব্রদ্ষই নাম ও রূপের নির্বাহক ( কর্তা )। সেই নামও' 
রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাই ব্রদ্ধ, তাহাই অম্বত এবং তাহাই; 
আত্ম। ।৩ 

“লর্বাণি হ বা ইমাঁনি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্তস্তে আকাশং প্রত্যন্তং 
যন্তযাকাশে! হেবৈভ্যে। জায়ানাকাশঃ পরায়ণম্‌ ৮৪ 

_ স্থাবর জঙ্গমাতুক সমস্ত ভূত এই আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই 
বিলীন হয়, এবং যেহেতু আকাশই সর্বাপেক্ষা অতিশয় মহান, আকাশই পরম' 
আশ্রয় ।€ 

কবি বিহারীলাল ও আকাশকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলন1! করেছেন ঃ 

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি নুক্্ম নিরাকার, 
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ; 
ঈশ্বরের ন্যায় সব এশ্বর্য তোমার 
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন ।৬ 


১ বাংল] সাহিত্যের বিকাশের ধার! । ৩ অনুবাদ--»দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্ঘ । 
২ ছান্দোগ্য--৮ অঃ ১৪ খঃ। ৫ এ ক 
৪ এ ১০১৯, ৬ নাতোমগুল--মিসর্গসম্ঘর্শন। 


রূপকল্প ও বূপাস্তর ২৪৫ 


নৈবেছের অপর একটি কবিতাতে ও রবীন্দ্রনাথ আকাশকে ব্রহ্গের 
প্রতিরূপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন । 
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র, যেথা শুভ্র ভাস 
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী। 
আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যায় এই কবিতাংশের শেষ ছুই ছত্রে কবি যে নিরাকারের 
ব্ণন1 করেছেন, তাতেও উপনিষদের ছায়! স্থস্পষ্ট। উপনিষদ বলেন, 
“ন বৈ তত্র নিয়লোচ নেদিয়ায় কদাচন ।”২ 
- সেখানে স্র্য কখনও অন্তমিত হন নি--এবং উদ্দিত ও হন নি। 
কঠ এবং মণ্ুকোপনিষদ বলেছেন £ 
ন তত্র স্ুর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং 
নেম বিদ্যুতে] ভাস্তি, কুতোহয়মগ্রি £॥৩ 
- সেখানে স্র্য ও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাঁও প্রকাশ পায় না, বিদ্যুৎ 
« প্রকাশ পায়না । এই অগ্নিআর কি করবে? 
পুরাণে ্ষ্টির প্রাকৃকালীন অবস্থা বর্ণন! প্রসঙ্গে পাই £ 
নাহে। ন রাক্ির্ন নভো ন ভূমি 
নাসীৎ তমো৷ জ্যোতিরভূন্স চান্যৎ | 
শ্রোত্রাদিবুদ্ধযান্থ পলভ্যমেকং 
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাং তদাসীৎ ॥৪ 
- আত্মার নিরাকার রূপের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অপর এক স্থানে লিখেছেন £ 
সেখানে অথগণ্ড দিন 
আলোকহীন অন্ধকারহীন 
আমার অমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে 
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে |ৎ 


১ নৈবেন্ভ-৮১। ৪ বিষু পুরাণ ২য় অধ্যায় ২৩। 
হ ছান্দোগা--৩।১১ ২ (২২৩)। ৫ জন্মদিনে ১২। 
৩ কঠ২২১০। মও্ক ২২১৫। 


২৪৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আশর্ষ প্রভাব 


উপনিষদের ত্রচ্ম বিরাট-_বৃহত্তম আবার ক্ষুদ্র অন্থতম ও। 'অণোরণীয়ান্‌ 
মহতে৷ মহীয়ান্‌;__তিনি ক্রহ্ষপরং বৃহস্তংঃ আবার *অন্ুভ্যাইণুঃ | রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, 
ধূলির আসনে বলি ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে 
আলোকের অতীত আলোকে 
অস্থ হতে অণীয়ান্‌, মহৎ হইতে মহীয়ান্‌, 
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান । 
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়৷ যবনিকা 
অনির্বাণ দীপ্ধিমন্্রী শিখ1।১ 
উপনিধদের ব্রহ্ম পুর্ণন্বূপ। পুর্ণম্দঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণং উদচ্যতে ।*.-**- 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
নিত্য তোমার পায়ের কাছে 
তোমার বিশ্ব তোমার আছে 
কোনখানে অভাব কিছু নাই। 
পুর্ণ তৃমি। 
রূপাতীত সেই অসীম এক] তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি আপনাকে ছিধা' 
করলেন__-স আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর “আপনারে ছুই 
করি লভিছেন স্থথ।” তিনি রূপে রূপে ধর! দিলেন রূপং রূপং প্রতিব্পং 
বভৃূব। আমাদের কবির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে “অরূপ বীণ] রূপের আড়ালে 
লুকিয়ে বাজে ।”২ 
পরমাত্ম! থেকে জীবলোকের প্রকাশ সম্পর্কে খষি উর্ণনীভির উপম' প্রয়োগ 
করেছেন £ “স যথোর্ণনাভিন্তস্তনোচ্চরেদ্‌ ষথাগ্নে £ ক্ষুত্রা। বিস্ফ,লিঙ্গ! বুচ্চরস্ত্যেব 
সেবাম্মাদাতআনঃ সর্বে প্রাণাঃ সবে লোকা: সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি বুচ্চরস্তি ।”৩ 
শ্রুতি অন্যত্র বলেছেন, 
যন্তূণনাভ ইব তন্তভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতে! 
দেব এক: ত্বমাবুণোৎ্। স নো দধাদত্রহ্মাপ্যয়ম্‌ ||5 


১ বর্ষশেষ_-পরিশেষ। 
২ গীতাগ্রলি। ৪ স্থেতাথতর--১, 
৩ এই গ্রে ২৭ পু ভ্ষটব্য। 


বূপকল্প ও বূপাস্তর ২৪৭ 


_-উর্ণনাভ যেমন স্বপদে থেকে নির্গত ততন্ত বারা নিজেকে আবৃত করে, 
পরমেশ্বর ও স্বীয় অনির্বচনীয় শক্তি প্রভাবে নিজেকে গুপ্ধ রাখেন। 


কবিও নিজের মধ্যে অনুরূপ সৃষ্টির ক্রিয়া! অন্থুভব করেছেন । 
একি বিচিত্র বিশাল 
অবিশ্রাম চলিতেছে স্থজনের জাল 
আমার ইন্দ্রিয়ষস্ত্রে ইন্দ্রজালৰৎ 
প্রত্যেক প্রাণীর নাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।১ 


খষির মুখোচ্চারিত এ একই কথ উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে 
অন্য এক ক্ষেত্রে। “মীকড়ষা যেমন মাঝখানে থাকিয়! চারিদিকে জাল 
প্রলারিত করিতে খাকে, আমাদের কেন্দ্রবাপী আত্ম! সেইরূপ চারিদিকের 
সহিত আত্মীয়ত। বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগত বিসদৃশকে 
সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে । বসিয়! বসিয়া আজ্ম-পরের 
মধ্যে সহশ্র সেতু নির্মাণ করিতেছে ।”২ 
উপনিষদের খষি প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে বলেছেন, ব্রাত্য । এক্রাত্যস্ং প্রাণেক 
ষ্কষিরত্বা বিশ্বস্ত স্পতিঃ।৩__হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য (সংস্কারাদি রহিত ), 
একধি নামক আগ্রূপে হবির6ভোক্তা, তৃমি বিশ্বের সৎপতি (সকল বিদ্যমান 
বস্তর পতি )।, 
রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পরম-আত্মার সঙ্গে অভিন্নজ্ঞানে নিজেকে ব্রাত্যরূপে 
অভিহিত করেছেন । 
আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে 
স্্ির প্রথম রহম্য--আলোর প্রকাশ 
আর স্য্টির শেষ রহম্য--ভালোবাসার অম্বত। 
আমি ব্রাত্য-_ আমি মন্ত্রহীন।£ 


১ নৈবেছ্য-_২৭ 

২ সৌন্দর্ষের সন্বন্ধ,_পঞ্চভৃত। 
৩ প্রশ্ম--২।১১। 
পনেয়ে।-_পল্রপুট। 


২৪৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


অথর্ববেদে পৃথিবীকে জননী বলা হয়েছে ঃ 
তাস্থ নো খেহাতি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিং 
পুত্রো৷ অহং পৃথিব্যাঃ ১ 
_-তাহাতে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর, পবিত্র কর ;-_হে মাতা ভূমিঃ 
আমি পৃথিবীর পুত্র। 
বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ঞ্রবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণ| ধৃতাম্‌। 
শিবাং শ্যোনামজু চরেম বিশ্বহা ॥২ 
__বিশ্বের প্রসবিত্রী, ওষধিগণের মাঁত1 পরব! ভূমি ধর্মের দ্বার] ধূতা, শিব! 
এবং স্থুখদ। পৃথিবীতে আমর! বিচরণ করিব। 
যাসাংগ্যোৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা! সমূক্রো৷ মূলং বীরুধাং বভৃব ।১ 
__যাঁদের ছ্যলোক পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্র ওষধীর মূল। 
যজুর্বেদে আছে £ 
“উপহৃতা| পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা হবুতাং****** 18 
-_-নকলের উপাস্তা এই পৃথিবী জননী স্থানীয়া, মাতা পৃথিবী আমাকে 
আহ্বান করুন। 
রবীন্দ্রকাব্যে নিজের দেশ জন্মভূমি ত জমনীরূপে বন্দিতা হয়েছেই,_ 
পৃথিবীও বারে বারে জননীর গৌরব লাভ করেছে। “মানসী'র -সিদ্ধুতরজ' 
কবিতায় পৃথিবী মানুষের মাত ও সমুদ্র বিমাতারূপে বণিত হয়েছে ।, 


কোথ] সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ 
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল । 
আজন্মের ন্মেহসার কোথা সেই ঘরছ্বার 


পিশাচীএ বিমাতার হিংল্্র উতরোল। 
'অহল্যার প্রতি? কবিতাতেও পৃথিবী জননী । 
সেথা জিপ্ধ হস্ত দিয়ে পাপ তাপ রেখা 
মৃছিয়া দিয়াছে মাত]। 
অধর্ব-_-১২।১।১২ 
১২১১৭ 
ধ্র-৬২২০।২ 
গুক্ুযজুর্বেদ-_-২।১০।১* 


6১ ও ৮৮ * 


রূপকল্প ও রূপাস্তর ২৪৯ 


সোনারতরীর বস্থন্ধরা” কবিতায় বহ্ৃন্ধরা জীবধাত্রী জননী এবং “সমৃত্রের 
"প্রতি কবিতায় সমুদ্র «“মাদি-জননী" (মাতামহী ) এবং পৃথিবী কবি তথা 
'জীবকুলের জননী । সমুদ্রের উদ্দেশ্তে কবি বলেছেন, 
আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,-**-*.১ 
পৃথিবীকে উদ্দেশ্ত করে তিনি বল্ছেন £ 
ওগো মা মৃশ্ময়ী, 
তোমার মৃত্তিক1 মাঝে ব্যাপ্ত হ"য়ে রই ১২ 
অথর্ববেদে জলকে মাতা! বল হয়েছে £ আপো অম্মান্‌ মাতরঃ|৩ 
সমুব্দের প্রতি কবিতায় সমুদ্রের গভধারণের বূপকল্পটি যে বৈদিক মন্ত্র থেকে 
পাওয়া_ত] পুর্বেই দেখানো হয়েছে ।* অর্থব্বেদে জলের গর্ভধারণের 
উল্লেখ রয়েছে £ “দিব্য স্থপর্ণৎ পয়সং বৃহস্তমপাং গর্ভ. বৃষভমোধধীনাম্‌।৮৫__ 
*€ষধিগণের বৃদ্ধিকর জলের মহান গর্ভ হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথ বহ্ৃদ্ধরীকে কামধেন্থরূপে কল্পনা! করেছেন। এই রূপকল্পটি বেদে 
এবং পুরাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্বত এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন £ | 
ধাড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু 
তোমারে সহশ্রক্ধূপে করিছে দোহন 
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন 
তৃষিত পরাণী যত ,৬ 
ধর্েদে আছে £ পক্ষীরং দুহতে গাবে। অস্য”*__রশ্মিগণ তাহার (সর্ষের ) 
ক্ষীর দোহন করেন। অথর্ববেদ বলেছেন £ 
অন্যৈ ছ্যাবা পৃথিবী ভূরি বামং 
দুহাথাং ঘর্নছুঘে বৈ ধেন্ু ।৮ 
__হে গ্যাবাপৃথিবী, বনুক্ষীর! গাভী যেমন প্রভৃত দুগ্ধ দান করে, সেইক্ূপে 
(তোমরাও আমাদের রাজাকে প্রভূত ধন দান কর। 


১ সমুদ্রের প্রতি-সোনারতরী। ৫ বহুন্ধরা সোনারতরী | 
২ বন্ুদ্ধবরা_- ঁ |. ৬ ধুখেদ--১ ১৬৪।৭। 
৩ অথর্ব ৬1৫।২১।৫ ৭ অথর্ব-_৭1818১1৭1 
৪ এই গ্রন্থের ৫৮1৫৯ পৃ; জষ্টব্য। ৮ অধর্ব ৪।২২।৪ 


২৫৩ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


অথর্ববেদ আরও বলেছেন : প্পৃথিবী ধেচুন্তস্তা অগ্নির্বৎধস! সা মেগ্সিনা 
বৎসেনেব ভূর্জং কামং ছুহাম্‌।*১__পৃথিবী ধেস্ন, তার বৎস অগ্নি। সেই অগ্নির 
সাহায্যে আমি বলকর অল্প দোহন করি । 
বিষুপুরাণে দেখা যায়, বেণ রাজার পুন্জ পৃথু ধেন্তরূপিণী বন্থদ্ধরাকে দোহন 
করেছিলেন। সেজন্য বস্থন্ধরার নাম হয়েছিল পৃথিবী । এই উপাখ্যানের মূল' 
রয়েছে অথর্ববেদে £ তস্ত মনুর্বৈবস্থতো বৎস আসীৎ পৃথিবী পাত্রম্‌ তা 
পৃথী বৈস্তোইধোক্‌ কষিং চ শশ্যং চাধোক্‌।২ 
বিষু পুরাণ বলছেন £ ূ 
স কল্পয়িত্ব! বৎসং তু মনু ম্বায়ভুবং প্রতুঃ। 
স্বে পাণো পৃথিবীনাথে ছুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ | 
শম্তজাতানি পর্বাণি প্রজানাং হিতকা ম্যয়া । 
তেনান্নেন প্রজাস্তাত বর্তস্তেহগ্যাপি নিত্যশঃ ॥ 
প্রাণ প্রদানাৎ স পৃথুধম্মাদ্ভূমেরভূৎ পিতা । 
ততস্ত পৃথিবীসংজ্ঞামবাপাখিলধারিণী ॥ 
অত.পর দেবদৈত্য-রক্ষ-ষজ্ঞ-মানব প্রভৃতি সকলেই পৃথিবীকে দোহন করে ॥ 
ততশ্চ দেবৈমূ্নিভির্দেত্যে রক্ষৌভিরন্দ্িভিঃ | 
গন্ধর্বৈরুরগৈধক্ষৈঃ পিতৃভিন্তরুভিস্তথ। ॥ 
তৎ তৎ পাত্রমুপাদায় তত তদ্‌ হুগ্ধ। মুনে পয়ঃ 1৩ 
পন্পপুরাণেও আছে এই উপাখ্যান ঃ 
স্বায়ভূবো যন্র্বৎসঃ কল্লিতন্তেন ভূতূজা । 
স্বপাণিঃ কল্পিতস্তেন পাত্রমেবং মহামতে ॥ 
স পৃথুঃ পুরুষব্যাপ্রো ছদোহ বহুধাং তদা। 
সর্বশশ্ময়ং ক্ষীরং সসর্বান্নং গুণান্থিতম্‌ ।। 
অতঃপর আর আর সকলেই পৃথিবীকে দোহন করে £ 
খধষিভিশ্চৈব মিলিতৈদুক্ধি1 চেয়ং বনুত্ধর| 
পুনধিপ্রৈর্মহাভাগৈঃ সত্যবন্তিঃ স্থরৈস্তথ] ॥ 
১ অথর্ব ৪1৮1৩৯।২ 
২ খ্র ৮1৫1১৬1১*-১১ 
পুরাণ- প্রথমাংশ, ১৩ অঃ ৮৬-৮৯। 


বপকল্প ও রূপাস্তর ২৫১ 


সোমো বৎসম্বরূপোইভৃদ্দোগ্। দেবগুরুঃ শ্বয়ম্‌। 
উর্জং ক্ষীরং পয়ঃ কল্পং যেন জীবস্তি চামরাঃ ॥| 
তেষাং সত্যেন পুণ্যের সর্বে জীবস্তি জন্তবঃ | 
সত্যপুণ্য প্রবর্তস্তে খষি ছুগ্ধা বস্ুদ্ধর] | 
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি যথ! দুগ্ধ! বসুন্ধরা । 
পিতৃভিশ্চ পুর! বৎস বিধিন1 যেন বৈ তদ] ||: 
মহাকবি কালিদাসও হিমালয় বর্ণন! গ্রসংগে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন ঃ 
যং সবশৈলাঃ পরিকল্পায বৎসং 
মের স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে। 
ভাশ্বস্তি রত্বানি মহৌবধীন্চ 
পৃথপদিষ্টাং দৃদুহুর্ধরিত্রীম্‌।২ 
অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে দেখা যায় যে খষি কবি পৃথিবী থেকে জাত 
গঞ্ধের দ্বার নিজ দেহ স্থুরভিত করতে চেয়েছেন ঃ 
যন্তে গন্ধ: পৃথিবি সম্বভূব 
যং বিভ্রত্যোষধয়ে! যমাপঃ। 
যং গন্ধর্বা অপ সরশ্চ ভেজিরে 
তেন মা স্থুরভিং কুধু মানে! দবিক্ষত কশ্চন |1৩ 
_যে গন্ধ তোম। থেকে উদ্ভূত, যে গন্ধ বহন করে ওষধি এবং ভোগ করে 
অপ সরাবৃন্দ,_হে পৃথিবী সেই গন্ধ দিয়ে তুমি আমাকে স্থরভিত কর, কেউ 
যেন আমাদের দ্বেষ না করে। 
রৰীন্দ্র-রচনায় মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঃ 
ষে গদ্ধ কাপে ফুলের বুকের কাছে 
ভোরের আলোকে ষে গান ঘুমায়ে আছে, 
শারদ ধান্তে ষে আভা বাতাসে নাচে, 
কিরণে কিরণে হাসিত হিরণে হরিতে, 
সেই গম্ধই গড়েছে আমার কায়' 
সে গান আমাতে রচিছে নৃতন মায়া'****'৪ 
১ পয্মপুরাপ_ভূমিখণ্ড, ২য় অঃ, ৩৩--৩৪* ৪১৪৪ ৩ অথর্ব-_-১২।১।২৩ 
২ কুমারনভ্ভব-_-১ম সর্গ__২। ৪ উৎসর্গ-_-২১। 
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অথর্ববেদের ধষি সর্বব্যাপী অগ্নির প্রকাঁশ উপলব্ধি করেছিলেন £ 
অগ্নি ভূম্যামোষধীঘগ্রিমাপে! বিভ্রত্য গ্রিরশ্বস্থ 
অগ্রিরস্ভঃ পুরুষে গো শ্বেঘগ্নয়ঃ ॥ 
অগ্নির্দিব আ তপত্যগ্নের্দেবসোবস্তরিক্ষম্‌। 
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে হব্যবাহং ঘ্বৃতপ্রিয়ম্‌। 
অগ্নিবাসা: পৃথিব্যসিতজ্্তিযীমন্তং সংশিতং মা কণোতু ।১ 
__অগ্নি ভূমিতে ওষধিতে অবস্থান করেন,_জলসমূহ অগ্রিকে বহন করে 
_ অগ্নি পুকৃষ, গো! এবং অশ্থের মধ্যে বাস করে,__অগ্রি দ্যুলোক থেকে তাপ 
দ্বান করে,_-এই বিশাল অন্তরীক্ষ অগ্রিদদেবেরই। হব্যবাহ এবং ঘ্বৃতপ্রিয় 
মর্তবাসীরা অগ্রি প্রজ্জলিত করে, অগ্নি ধার বাস সেই অসিতজ্ঞ, পৃথিবী 
আমাকে তীক্ষ এবং উজ্জ্বল করুক । 
মহ্গাভারতকার লিখেছেন £ 
সর্বমগ্নে ত্বমেবৈক স্তয়ি সর্বমিদং জগৎ । 
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভূবনং ত্বং বিভব চ ॥২ 
_হে অগ্নি তুমি এক হয়েও সর্বব্যাপী । এই সমগ্র জগৎ তোমাতে 
বিধৃত। তুমি ভূতগণকে ধারণ কর-_-সকল তুবনকে ভরণ কর। 
এই অগ্নি মন্ত্রের উপাঁসনা রবীন্দ্-কণ্ঠে শুনতে পাই £ 
প্রথম প্রাণের বহি-উৎ্স থেকে 
নেমেছে তেজোময়ী লহরী, 
দিয়েছে আমার নাড়ীতে 
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন | 
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়। 
অনাদ্দিকালের কোন অস্পষ্ট বাতী, 
প্রাচীন স্র্ধের বিরাট বাম্পদেহে বিলীন 
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিষ্কুরণ ।৩ 


১ অধর্থ--১২1১।১৯--২১। 
২ মহাভারত - আদিপর্ব---২১৭।৩, 
৩ পত্রপুট--পনেরে!। 


রূপকল্প ও রূপান্তর ২৫৩ 


বৈদিক সংহিতায় গ্যাবা পৃথিবীকে অর্থাৎ হুর্গ ও মর্তকে “ক্রুন্দসী+ এবং 
“রোদলী' শব্দের দ্বারা অভিহিত কর! হয়েছে । 
“্ষং ব্রন্দলী সংযতী বিহ্বয়েতে 1১ 
“যন্ত শুম্মান্রোদলী অভ্যসেতাং।” 
“্যং ক্রন্দসী অবতশ্স্কভানে ভিয়সানে 
রোদসী আহবয়েণীম্‌॥৮২ 
রবীন্দ্র-কাব্যে উক্ত শব্ধ দুটী নৃতনতর ব্যঞ্জনা লাভ ক'রে অপূর্বত্ব চিত 
করেছে। 
এ শুন দিশে দিশে তোম] লাগি কাদিছে ক্রন্দসী 
হে নিষ্ঠুর বধির] উর্বশী ।৩ 
কবি লিখেছেন এ শব্দদুাটির ভাব প্রসঙ্গে, “অশীম একের যে আকুতি সেই 
বেদনা যা বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত ক'রে রয়েছে। সে 
“রোদশী ক্রন্দপী-_সে কার্ছে। স্থষ্টির কান্না পে রূপে আলোয় আলোয় 
আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে-আবতিত-_স্তর্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে 
পরমাণুতে, স্থথে ছুঃখে, জন্মে মরণে সমস্ত মাহ্থষের সেই কানন! মানুষের অন্তরে 
এসে বেজেছে |, 
শন্দ ছুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য সাঁয়ন লিখেছেন “ক্রন্বিতবান্‌ রোদিত- 
বাননয়োঃ প্রজাপতিরিতি গ্যাবা পৃথিব্যা। শ্রুয়তে হি “্দরোদীত্বদনয়োঃ 
রোদত্বমঠ (তৈ; ব্রাঃ ২২1৯৪ )1%8 
খাষি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন মহ€ গুণাবলী £ 
তেজোহসি তেজে! ময়ি ধেহি। 
বীর্যমসি বীর্ষং ময়ি ধেভি ॥ 
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। 
ওজোহসি ওজে। ময়ি ধেহি ॥ 
মন্যুরসি ম্থ্য ময়ি ধেহি। 
সহোহসি সহো! ময়ি ধেহি ॥৫ 


১ খখেদ-২।১২।৮ ৪ খাঁক্‌ভাষ্য--১০।১২৫। 
২ খথেদ-২।১২।১ ৫ শুরু বজুর্বেদ-_-১৯ অঃ ৯ কিক] 
৩ উর্বশী-চিত্রা। 


৫৪ 


রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


_তুমি তেজ স্বরূপ আমাতে তেজ নিহিত কর,-_তুমি বীর্ধরূপী আমাতে 
বীর্যাধান কর,__তুমি বল, আমাকে বল দাও» তুমি ওজঃ ( ওদার্ধ ) আমাকে 
ওজঃ প্রদান কর, তুমি মন্থাময়, আমাকে মন্থ্য ( অন্তায়-_অসহিষ্টত1) দাও, 
তুমি সহিষ্ণুতা, আমাতে সহিষ্ণুত। অক্ষুন্ন রাখ । 

এই প্রার্থন। মন্ত্রটর প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের নান। কাব্যে নব নব ভঙ্গীতে 


শোনা যায়। 


আবার, 


কবি প্রার্থনা করেছেন £ 


গাব তোমার সুরে 
দাঁও সে বীণাযন্ত্। 
শুনব তোমার বাণী 
দাও সে অমর মন্ত্র 
করব তোমার সেবা 
দাও সে পরম শক্তি, 
চাইব তোমার মুখে 
দাও সে অচল ভক্তি ॥ 
সইব তোমার আঘাত 
দাও সে বিপুল ধের্য 
বইব তোমার ধ্বজা 
দাও সে অটল স্হর্ধ ॥| 
নেব মকল বিশ্ব 
দাও সে প্রবল প্রাণ, 
করব আমায় নিংস্য 
দাও সে প্রেমের দান ||". 
তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন-_ 
সকল ক্ষীণত! মম করহ ছেদন 
দৃচবলে অন্তরের অন্তর হইতে, 
প্রভূ মোর। বীর্ধ দেহে সখের সহিতে। 





১ গ্ীতিমাল্া-_৫* 
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স্থখেরে কঠিন করি। বীর্ধ দেহে দুখে 
যাহে ছুংখ আপনারে শাস্তিন্মিত মুখে 
পারে উপেক্ষিতে ।-*****৯ 
বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি 
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রর্ণতি-_ 
সরল স্থপথে ভ্রমিতে, সব অপকা'র ক্ষমিতে, 
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি || *'২ 
ভারতবর্ষের জন্য কবির প্রার্থনা £__ 
এ হুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, 
দুর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-- 
লোকভয রাজ ভয়, মৃত্যুভয় আর 1......৩ 

এই কবিতাটিতে উপমিষদের “অভীঃ” মন্ত্র এবং অধর্ববেদের অভয়মন্ত্র ও 
এনুস্্যত আছে ।9 

ধধষির আর একটি প্রার্থন৷ : 

উদীধ্বং জীবে আন্থ্র্ন আগদপ। 

প্রাগাত্বম আ জ্যোতিরেতি । 

আরৈক পন্থাং যাতবে স্ধ্যায়াগন্ম 
যত্র প্রতিরভ্ভ আমুঃ ॥ 

_ হে চিত্ব বৃত্তি নকল অথবা মনুষ্কগণ তোমরা আলম্ত ত্যাগ করে ওঠ। 
'আমাদের জীব (জীবাত্ম।) প্রাণের মধ্যে এসেছিল, অর্থাৎ আমর! প্রাণের 
শক্তি অনুভব করেছি। অন্ধকার দূর হয়েছে, জ্যোতি আসছে। হ্র্ষের 
জন্য (জ্ঞানন্্ষের প্রকাশ জন্য ) পথ উন্মুক্ত হয়েছে। অতএব চল গস্তব্যস্থানে 
যাই,__যেখানে আমু বধিত হয়।৬ 

রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা £ 


১ নৈবেদ্য-__৯৯ 

২ পুজা-_১১, ৬ ছূর্গাদান লাহিড়ীর ব্যাখ্যা অনুসরণে অনুদিত । 
৩ নৈবেদ্ধ--৪৮ 

৪ এই গ্রন্থের ২৬৭ পুঃ ভরষ্টবা 

৫ ধা থেদ--”১।১১৩।১৬ 
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জাগে! নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে, 
জাগে অন্তর ক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥ 
জাগো ভক্তির তীর্থে পুক্জা পুণ্পের ভ্রাণে, 
জাগে। উন্ুখচিত্তে, জাগো অঙ্সানপ্রাণে, 
জাগে। নন্দননৃত্যে মধ! সিন্ধুর ধারে, 
জাগে! হ্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দির দ্বারে || 
জাগো উজ্জল পুণো, জাগে! নিশল আশে, 
জাগে। নি:সীম শুন্টে, পুর্ণের বাহুপাশে 
জাগো নির্ভয়ধামে, জাগে সংগ্রাম সাজে 
জাগে বর্ষের নামে, জাগে কল্যাণ কাজে, 
জাগো ছুর্গমযাত্রী ছংখের অভিসারে 
জাগে স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দির দ্বারে ॥$ 


জাগ জাগ আলম শয়ন বিলগ্ন। 
জাগ জাগ তামসগহন নিমগ্ন || 
ধৌত করুক করুণারুণবৃন্ট সুত্থিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি 
জাগ জাগ দুঃখ ভারনত উদ্যমভগ্র । 
জ্যোতি সম্পদ ভরি দিক চিত্ত ধন প্রলোভন নাঁশন বিত্ত, 
জাগ জাগ, পুণ্য বসন পর লজ্জিত নগ্ন ॥|২ 
রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রার্থন! মন্ত্রদুটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে__উপনিষদের' 
-__“উত্তিষ্ঠত জাগত পাপ্য বরান্‌ নিবোধত ৮1৩ 
উপরোক্ত ধক্মন্ত্রটির৪ ছায়! নিম্নলিখিত কবিতাটিতে পড়েছে ঃ 
ভেঙেছে ছুয়ারঃ এসেছ জ্যোতির্ধয় 
তোমারি হউক জয়। 
তিমির-_বিদার উদার অভ্যুদয় 
তোমারি হউক জনন ।""****« 


১ পুজা ২৭৫ ৪ ২৫৫ পৃঃ ভ্রইব্য 
২ বিচিন্তর_-৩১ € গীতালি--১৭১ 


৩ কঠোপনিবৎ--৩।৬৮।১১ 
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কবির কামন] £ 
শং নে মিম্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্যর্ষম। 
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতি: শং নে! বিষুরুরুক্রমঃ ॥$ 
_ মিত্র বরুণ, অর্ধমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিস্তীর্ণপাদক্ষেপী বিধু) আমাদের 
স্থখকর হউন ।২ 
শং নে গ্ভাব1 পৃথিবী পুর্বহৃতে 
শমন্তরিক্*ং দৃশয়ে নো অস্ত | 
শং নো ওষধীর্বনিনে। ভবস্ত 
শং নে! রজসম্পতিরস্ত্ব জিষু ॥৩ 
_ছ্যুলোক ও ভূলোক আনন্দময় হয়, দিক আনন্দে পরিমগ্ন হয়, তৃণগুল্স 
বৃক্ষলতা আনন্দ বিতরণ করে, কেন না সেই আনন্দময় প্রভু আনন্দের উৎস 
উন্মুক্ত করিয়। আছেন ।2, 
উপনিষদের আনন্দবারদ এবং রবীন্দ্রনাথের চিস্তায় তার প্রভাব সম্বন্ধে 
বিস্তত আলোচনা করা হয়েছে । তথাপি উপরোক্ত মন্ত্রদুটীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
নিম্নোক্ত কয়েকটি গান তুলনীয় : 
আনন্দধার1 বহিছে ভুবনে, 
দিনরজনী কত অযুতরস উথলি যায় অনস্ত গগনে ।:--€ 


বহে নিরস্তর অনস্ত আনন্দধারা। 

বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব, 

জাগে অগন্ত। রবিচন্দ্রতারা ॥-.*৮-* ৬ 

নব আনন্দে জাগেো। আজি নবরবিকি রণে 

শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জবল নির্মল জীবনে ॥****৮* 


১ খখেদ--১।৯০।৯ 

২ অন্ুবাদ--৬রমেশ দত্ত 

৩ অথর্ব-_-১৯।১০।৫ 

৪ অনু ৬হুর্গাদাস লাহিড়ী 

৫ পুঞ্জা--৩২৬ 

৬ এ্--৩২৪ ৭ পুজা-৩২৭ 
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আনন্দ রয়েছে জাগি ভূবনে তোমার 
তুমি সদ! নিকটে আছ বলে। 
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তার! 
গাথিছে হে শুভ্র কিরণমাল। ॥**.**. ১ 
রবীন্দ্র-কাব্যের অপর একটি রূপকল্প বৈদিকমন্ত্রে পাওয়! ঘায়। কবি 
বর্ষশেষ কবিতায় লিখেছেন ব্্শেষের ঝড়কে লক্ষ্য ক'রে £ 
স্তেন সম অকল্মাৎ ছিন্ন ক'রে লয়ে ধাও যোরে 
পঙ্থকুণ্ড হতে। ৃ | 
শ্তেন পক্ষীর উপমা! এবং নবজীবন লাভের জন্য দেবতার স্তেনপক্ষীর গতিতে 
আবির্ভাবের কথা ধর্থেদে একাধিকবার আছে। 
আ বষিষ্টপ্না ন ইযা বয়ে! ন 
পপ্ততা সমায়!ঃ।২ পু 
-"হে শোভনকারঘ্নিতিগণ ( শোতনজ্ঞানদাতগণ ), আপনারা আমাদের 
শ্রেষ্ঠ অভীষ্ঠ পুরণের সহিত আমাদের প্রতি ত্বরায় আগমন করুন। পক্ষিগণ 
(শ্টেনপক্ষিগণ ) যেমন আকাশ থেকে ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করে, সেইরূপ 
ক্ষিগ্রগতিতে আগমন করুন। 
শ্তেন। ইব ্জতো অন্তরীক্ষে 
কেন মহামনস! রীরমাঁম 1৩ 
অস্তরীক্ষে গমনশীল শ্যেন পক্ষীর মত তোমার গ্রীতিসাধক মননশীল স্তোত্রের 
দ্বারা আনন্দিত হই। 
মা ত্বা শ্েনঃ উদ্ধধীন্মা স্থপর্ণো৷ 
মা ত্য বিদদিষু মান্বীরে1 অস্তা | 
হে শ্তেন, তুমি হিংসা করো না। গড়ুর (স্থপর্ণ) পক্ষী বিশেষকে 
হিংসা করো না। বাণযুক্ত বীরকে প্রাপ্ত হঃয়ে! না। 
আ৷ শ্রেনস্ত জবসা নৃতনেনাম্মে যাতং 
না সত্যা ঘজোধাঃ |£ 
১. পুজা-৩৮৫ ৪ খ্বাশ্থেদ--১1৪২।২ 
২ ঘথেদ--১1১৮৮।১ ৫ এর --১1১১৮,১১ 
৩ খরথেদ--১।১৩৫।২ 
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_ সমান প্রীতিযুক্ত ( সজোষ! ) সত্যপ্রাপক দ্েবদয় ( অশ্বিনীঘয় ) শ্েনের 
সায় গতিবেগে আমাদের নৃতন জীবন দান করতে আগমন করুন। 
শ্রেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ঞবে ত্বা।ঃ 
_শ্তেনবৎ ক্ষিগ্রগমনকারী সোম আনয়নকর্তার উদ্দেশ্টে তোমাকে 
আহ্বান করি । 
অথর্ববেদ বলছেন £ আভ্যঃ শ্ঠেনোভূত্বা বিশ আ পতেমাঃ|।২ 
শতপথ ত্রাহ্ধণে গায়ত্রী শ্ঠেনরূপে ত্বর্গ থেকে সোম আহরণ করেছেলেন। 
“শ্রেনায় ত্বা সোমতৃতে বিষ্বে ত্বেতি। তদ্‌ গায়ন্ত্রী শ্রেনো ভূত্বা! দিবঃ 
'সোমমাহরৎ তেন সা শ্টেনঃ সোমভৃৎ***1৮৩ বৃহদ্দেবতায় পাই £ ইন্দ্র শ্যেনরূপে 
"মৃত হরণ করেছিলেন। 
দ্যস্ত বৈ শ্যেনরূপেন অহর বৃত্রহা মধু ”£ 
রবীন্দ্রনাথের আকাজ্ফা, শ্টেন পক্ষীর মত বর্শেষের ঝড় তাকে ক্ষুদ্রজীবন 
থেকে ভূমায় উত্তরিত করবে । এই রূপবল্পটি বন্থ প্রাচীন, এবং বৈদিক খষিদের 
প্রেরণাতেই স্থষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। 
রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈদিক বূপকল্পের ব্যবহার ভূরি ভূরি দেখা ষায়। পুর্ববর্ত 
অধ্যায়গুলিতে বৈদিক রূপকল্লের ব্যবহারের প্রমাণ আছে প্রচুর। বাহুল্যবোধে 
সেগুলির পুনরুলেখ করা হোল না। 
রামায়ণ মহ।ভারতের কাহিনী এবং বৌদ্ধগাথার মত ছান্দোগ্য 
উপনিষদ্দের একটি উপাখ্যান নবজন্ম পেয়েছে রবীন্দ্র প্রতিভার ম্পর্শে। 
বালক সত্যকাম বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্টে উপস্থিত হলে গুরু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
সত্যকাম মায়ের কাছ থেকে জেনে এসে আত্মপরিচয় দান করলেন £ 
“তং হোবাচ কিং গোত্রো মু সোম্যাপীতি। স হোবাচ নাহম্তেদ্বেদ 
ভো, যদ গোত্রোহহমশ্মি, অপৃচ্ছং মাতরং, সা ম! প্রত্যবদীৎ বহ্বহং চরস্তী 
পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতম্নবেদ যদ্‌গোত্রত্বমসি, জবালা তু 
নামাহমন্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি, সোহহং সত্যকামে! জাবালোইন্মি ভো 
১ শুক্রুষজূর্বেদ__৫।১।১ 
২ অথর্ব--৩।১।৩।৩ 
৩ শতপথ ব্রাঃ_-৩।২ 
৪ বৃহদ্দেবতা ৪র্থ অঃ 


২৬৩ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


ইতি। তং হোবাচ নৈতদ্‌_ব্রাক্ষণো বিবতুমির্থতি, সমিধং সোম্যাংরোগ ত্বা 
নেস্তে ন সভ্যাদ্গ] ইতি ॥১ 
রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ কবিতায় লিখেছেন £ 

হেনকালে সত্যকাম 
কাছে আসি খধিপদে করিলা প্রণাম; 
মেলিয়! উদার আখি রহিল। নীরবে । 
আচার্য আশীষ করি শুধাইল তবে, 
“কি গোত্র তোমার, সৌম্য প্রিয়দরশন ।” 
তুলি শির কহিল! বালকঃ” ভগবন্‌, 
নাহি জানি কী গোত্র আমার । পুছিলাম 
জননীরে, কহিলেন তিনি,_“সত্যকাম 
বনু পরিচর্ধা করি পেয়েছি তোরে-_ 
জন্মেছিস ভর্তৃহীণ। জবালার ক্রোড়ে 
গোত্র তব নাহি জানি ৷» 

শুনি সে বারতা 
ছাত্রগণ মৃহুত্বরে আরন্তিল বথা, 
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল 
পতঙ্গের মতো, সবে বিস্ময় বিকল; 
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার 
লজ্জাহীন অনার্ধের হেরি অহংকার । 
উঠিল! গৌতম খষি ছাড়িয়া আসন 
বালু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন 
কহিলেন, “অব্রান্ষণ নহ তুমি তাত, 
তুমি দ্বিজোত্বম, তুমি সত্যকুল জাত ।” 


সত্যকামের উপাখ্যানটির রবীন্দ্রনাথ কত আর একটি রূপান্তর পাওয়া ঘায় £ 
সত্াযকাম জাবাঙ মাতা জবালাকে বললেন 
ব্রন্মচর্ধ গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার ? 


১ ছাদ্দোগা 91918-৫। 


রূপকল্প ও রূপাস্তর ২৬১ 


তিনি বললেন, “জানি নে তাঁত, কী গোল্ত তৃমি। 
যৌবনে বহু পরিচর্ধযাকালে তোমাকে পেয়েছি 
তাই জানি নে তোমার গোল্ত, 
জবাল! আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম' 
তাই বোলে! তুমি সত্যকীম জাবাল।১ 
রবীন্দ্রনাথ সংহিতা ও উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্রের পদ্যান্ছবা্দ করেছেন। 
বববীক্র-রচনাবলীর (জন্ম শতবাধিক সংস্করণ ) পঞ্চদশ খণ্ডে অন্ুবাদগুলি 
মুল সহ “রূপাস্তর' শিরোনামীয় সংকলিত হয়েছে । যদ্দি ও নিছক অনুবাদ 
কর্ণ থেকে প্রভাব নিরূপণ করা যায় না, তথাপি বৈদিক মন্ত্রের প্রতি 
কবির তীব্র আকর্ষণ এবং স্থগভীর অচ্ুরাগের পরিচয় এগুলি থেকে পাওয়! 
যাবে। তাই এ আলোচনাকে সম্পুর্ণ করার জন্তই কয়েকটি উদ্ধৃতির 
প্রয়োজনীয়তা আছে । 
খণ্েদের স্থগ্রসিদ্ধ “হিরণ্যগর্ভ' স্থক্তটি কাব্য হিসাবে উপাদেয়। খাষি 
'হিরণ্যগর্ডের স্তৃতি প্রসংগে বলেছেন £ 
য আত্মদ| বলদ য্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যন্ত দেবাঃ। 
ষস্ত ছায়া! মৃতং যস্ত মৃত্যু £ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ 
যঃ প্রাণতো নিমিষতো। মহিত্বৈক ইন্্রীজ। জগতো বতৃব। 
য ঈশে অস্ত দ্বিপদশ্চতুপাদঃ কশ্মৈ দেবাঁয় হবিষা বিধেম ॥ 
যন্তেমে হিমবংতো মহিত্া যস্ত সমুদ্রং রসয়। সহাছুঃ। 
ষশ্তেমাঃ প্রদিশে। যস্ত বাহু কম্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম || 
ধেন স্টোরুগ্রা পৃথিবী চ দুড় হা যেন শ্বং স্তভিতং যেন নাকঃ। 
যো অংতরিক্ষে রজসে। বিমানঃ কন্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ॥ 
যংক্রন্দসী অবস! তস্তভানে অভ্যেক্ষেতাং মনসা রেজমানে। 
যত্ত্রাধি স্থর উদ্দিতে! বিভাতি কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥| 
ম। নে হিংসীজ্জনিতা য: পৃথিব্যা যো ব। দিবং সত্যধর্মা জজান। 
ষশ্চাঁপশ্চংস্রা বৃহতীর্জজান কণ্যৈ দেবায় বিধেম |২ 


১ রূপান্তর--১৩ 
২ খরখেদ--১০1১২১।২-৬,৯ 


২৬২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ প্রভাব 


_িনি জীবাত। দিয়াছেন, বল দিয়াছেন ধাহার আজ্ঞ। সকল দেবতার 
মান্য করে, ধাহার ছায়া অম্ৃতম্বর্ূপ। মৃত্যু ধাহার বশতাপন্ন। কোন 
দেবতাঁকে ১ হব্যদ্ধারা পুজা করিব? ঘিনি নিজ মহিমার ছ্বার যাবতীয় 
দর্শনেন্দ্িয় সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীম্ন রাজা হইয়াছেন, 
যিনি এই সকল ছিপদ চতুপ্পদের প্রভু । কোন্‌ দেবতাকে হবিদ্বারা পুজা 
করিব? ধাহার মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে, 
সলাগরা ধরা ষাহারই স্থষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিথির্দিক 
ধাহায় বাহম্ব্ূপ। কোন দেবতাকে হব্যদ্ার পুজা করিব? এই সমু 
আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি 
ত্বর্গলোক ও নাগলোককে স্তক্িত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অস্তরীক্ষ 
লোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন দেবতাকে হব্যদার পুজা 'করিব? 
গ্যাবাপৃথিবী সশবে ধাহা কতৃক স্তম্তিত ও উল্লসিত হইয়াছিল। এবং 
সেই দীপ্তিশীল" গ্যাব্যাপৃথিবী ধাহাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলিয়া বুঝিতে 
পারিল। ধাহাকে আশ্রয় করিয়া সুখ উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোন 
দেবকে হব্য্ধার৷ পুজা করিব? যিনি পৃথিবীর জন্মদাত", যাহার ধারণক্ষমত' 
যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী 
ভূরি পরিমাণ জল স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না! করেন। 
কোন দেবকে হব্যদ্বার! পুজা করিব ?২ 

এই মন্ত্রগুলির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ ঃ 

আপনারে দ্রেন যিনি 
সদ1 ধিনি দ্রিতেছেন বল, 
বিশ্ব ধার পুজা করে 
পুজে ধারে দেবতা সকল 
অমৃত যাহার ছায়া! 
ষার ছায়৷ মহান্‌ মরণ 
সেই কোন্‌ দেবতারে 
হবি মোরা করি সমর্পণ ! 
১. সারনাচার্ধ “ক' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রঙ্জাপতি' । 
২ অনুবাদ-স্রমেশ দত্ত । 


রূপকল্প ও বূপাস্তর ২৬৩ 


যিনি মহ মহিমায় 

জগতের একমাজ্জ পতি, 
দেহবান্‌ প্রাণবাঁন্‌ 

সকলের একমাত্র গতি, 
যেথা যত জীব আছে 

বহিতেছে যাহার শাসন, 
সেই কোন্‌ দেবতারে 

হবি মোর করি সমার্পন ! 


এই সব হিমবান্‌ 

&শেলমালা মহিমা মাহার 
মহিমা ধাহার এই 

নদী সাথে মহা পারাবার 
দশ দিক ঘার বাছ 

নিখিলেরে করিছে ধান্ণ 
সেই কোন্‌ দেবতারে 

হবি মোর! করি সমর্পণ ! 


ছুলেোক যাহাতে দীপ্ত 

ষাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল 
ত্বর্গ লোকে স্থুরলোক 

যার মাঝে রয়েছে অটল 
শূন্য অ্তরীক্ষে ধিনি 

মেঘ রাশি করেন স্জন, 

সেই কোন্‌ দেবতারে 
হবি মোরা করি সমর্পণ ! 


ছ্যুলোক ভূলোক এই 

যার তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ময় 
নিরজ্তর ধার পানে 

একমনে তাকাইফা বয়, 


২৬৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


ধার মাঝে ুর্ধ উঠি 
কিরণ করিছে বিকিরণ 
সেই কোন্‌ দেবতারে 
হবি মোর! করি সমর্পণ ! 
সত্যধর্ম৷ ছ্যলোকের 
পৃথিবীর যিনি জনগ়িতা 
মোদের বিনাশ তিনি 
না! করুন, না করুন পিতা! 
ধার জলধারা সদা 
আনন্দ করিছে বরিষণ, 
সেই কোন্‌ দেবতারে 
হবি মোরা করি সমর্পণ ! 
এই অন্বাদটির একটি পাঠাস্তরও উক্ত সংকলনে ধৃত হয়েছে। 
আত্মদা! বলদ] ষিনি, সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা 
বহিছে শাসন ধার, মৃত্যুও অমৃত ধার ছায়া, 
আর কোন দেবতারে দিব মোর! হবি ?...... 


ধষি বশিষ্টকৃত বরুণস্তবটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বাঙ্গাল! ভাষায় অনূদিত 
হয়েছে । খষি প্রার্থনা করেছেন £ 


যদেমি প্রশ্ফুরন্লিব দৃতি্ন গাতো৷ আব্রিবঃ | 
মূলা হুক্ষত্র মূলয় ॥ 
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। 
মূলা সুক্ষত্্র মূলয় | 
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্াবিদজ্জরিতারং 
মূলা হুক্ষত্র মলয় | 
ষৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেইভিত্রোহ্‌ং মন্ুষ্যাশ্চরামসি 
অচিতী যত্বব ধর্ম যুয়ৌপিম ম! নম্তম্মাদেনাসে দেব রীরিষ ॥3 
_হে আফুধবান্‌ বরুণ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে বাযুচালিত মেঘে র 
স্যায় গমন করিতেছি । হে হ্থক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। হে ধনবান্‌, নির্মল 
১ খে ৭।৮১।২--৫। 


বরুণ! আশক্তি প্রযুক্ত কর্ণের প্রাতিকূল্য প্রাঞ্ত হইয়াছি। হে সুক্ষত্র। দয়া 
কর, দয়া কর। জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার ন্তোতাকে তৃ্ প্রাপ্ত 


রূপকল্প ও বূপাস্তর 


হইয়াছিল। হে স্ক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। হে বরুণ! 


দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞান বশতঃ তোমার 
যে কর্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা 


করিও না।১ 


রবীন্দ্র নাথ লিখেছেন £ 


হে বরুণদেব, 


ঘর্দি ঝড়ের মেঘের মতে! আমি ধাই 
চঞ্চল অন্তর 

তবে দয়] কোরে। হে, দয়। কোরে হে, 
দয়। কোরে ঈশ্বর | 

ওহে অপাপ পুরুষ, দীনহীন আমি 
এসেছি পাপের কুলে-_ 

প্রভূ দয়া, কোরো হে, দয়া কোরে হে, 
দয়া করে লও তুলে । 

আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু 
তৃষ্ণায় শুকায়ে মরি__ 

প্রতৃ দয়া কোরে] হে, দয়! করে দাও 
হৃদয় স্থধায় ভরি | 


মানুষ আমর! দেবতার কাছে 
যদি থাকি পাপ করে, 

লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম 
যদি অজ্ঞান ঘোরে__ 

ক্ষমী কোরো! তবে, ক্ষমা! কোরে। হে, 
বিনাশ কোরো না মোরে ।২ 


১ অন্ুবাদ--রমেশ দত্ত । 
২ রুপান্তর ৬--৭। 


২৬৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


গৃৎসমদ খধষি বরুণের স্তি প্রসংগে বলেছেন £ 
আপো স্থ ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎ সম্রালতা1 বোহু মা গৃভায়। 
দামেব বৎসাদ্ছি মুমুগ্ধ্যং হো নহি ত্ব্দারে নিমিষশ্চনেশে | 
মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টাবেনঃ কৃম্বং তমস্থুর ভ্রীণংতি | 
ম। জ্যোতিষঃ প্রবস যানি গন্ম বি ধু মধ: শিশ্রুথো জীবসে নঃ। 
নমঃ পুর। তে বরুণেতি নৃনমুতাপরং তৃবিজাত ব্রবাম । 
তে হি কং পর্বতে ন শ্রিতান্য প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥ 
পর খন! সাবীরধ মতকৃতানি মাহং রাঁজনন্তকতেন ভোজং 
অবুষষ্টা ইন্ন, ভূয়সীরুষাস আ নো! জীবান্বরুণ তাস শাধি ॥১ 
_হে বরুণ! আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়! দাও, হে সম্রাট ও 
সত্যবান! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। বৎস হইতে বন্ধন রঙ্ছুর ন্যায় আমা 
হইতে পাপ মোচন কর, কারণ তোম। হইতে পৃথক হইয়া! কেহ এক নিমেষের 
জন্য ও আধিপত্য করিতে পারে না। হে অন্কর বরুণ ! তোমার ষজ্ঞে যাহার! 
অপরাধ করে তাহাদ্দিগকে যে আযুধ সকল হিংসা না করে। আমাদিগকে 
ঘেন সে আযুধ সকল হিংসা না করে । আমর] যেন আলোক হুইতে নির্বাসিত 
নাহই, আমাদের জীবনের জন্য হিংসাকে বিশ্লিষ্ট কর। হে বহুস্থানোৎপন্ন 
বরুণ! আমরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে তোমার উদ্দেশ্যে নমঃ শব 
উচ্চারণ করিব, যে হেতু হে অহিংসনীয় বরুণ ! পর্বতের ন্ায় তোমাতে অচ্যুত 
কর্ম সকল আশ্রয় করিয়া থাকে । হে বরুণ! পূর্বপুরুষের যে খণ করিয়াছিলেন 
তাহা পরিশোধ কর, এবং সম্প্রতি আমি ও যে খণ করিতেছি তাহাও পরিশোধ 
কর। হে বরণ! আমাকে যেন অন্যের উপাজিত ধন ভোগ করিতে না 
হয়! অনেক উধা যেন উদ্দিতই হয় নাই, হে বরুণ! আমর] ঘেন সেই সকক্স 
উধ্ধায় জীবিত থাকিতে পারি একূপ আজ্ঞা! কর।২ 
রবীন্দ্রনাথকৃত মন্ত্রগুলির অন্থবাদ £ 
হে বরুণ, তৃমি দূর করে! হে, দূর করে৷ মোর ভগ্ন-_ 
ওহে ধতবান, ওহে সম্রাট, মোরে যেন দয় হয় । 


১ খখ্েদ ২।৭।৬--৯। 
২ জহ্বাদ-_ রমেশ দত । 


রূপকল্প ও বপাস্তর ২৬৭" 


বাধন ঘুচানো বসের মতো ঘুচাও পাপের দায়-_ 

তুমি না রহিলে একটি নিমেষও কেহ কি রক্ষা পায় । 
বিব্রোহী যারা তাদের, হে দেব, ষে দণ্ড কর দান__ 
আমার উপরে, হে বরুণ, তুমি হানিও ন! সেই বাণ। 
জ্যোতি হতে মোরে দূরে পাঠায়ো না, রাখো রাখো মোর গাণ 
তব গুণ আমি গেয়েছি নিয়ত; আজও করি তব গান-- 
আগামী কালে ও সর্বপ্রকাশ, গাব আমি তব গান__ 
হে অপরাজিত, যত সনাতন বিধান তোমার কৃত 

স্খলন বিহীন রয়েছে অটল পর্বতে আশ্রিত। 

ওহে মহারাজ, দূর করে দাও নিভে করেছি যে পাপ! 
অন্ভের কৃত পাপফল যেন আমারে না দেয় তাপ। 

বু উষ। আজও হয় নি উদ্দিত, সে সব উধার মাঝে 
আমার জীবন করিয়া! পালন লাগাও তোমার কাজে ॥ 


অথর্ববেদের কয়েকটি মন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন। খধি অভয়, 
মন্ত্রে গ্রার্থন! করেছেন £ 
অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষ 
মভয়ং ভ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে। 
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তা- 
হুত রাদ্ধরাদভম়ুং নে। অস্ত | 
অভয়ং মিজ্রাদভয়ম মিত্রা 
দয়ভং জ্ঞাতাদভয়ং পরোক্ষাৎ্। 
অভদ্ং নক্তমভয়ং দিব ন: 
সর্ব। আঁশ মম মিত্রং ভবন্ত ॥৯ 


__অন্তরীক্ষ আমাদের অভয় দান করুক, দ্যাবাপৃথিবী অভয় দান করুক, 
পশ্চিম পুর্ব উত্তর ও দক্ষিণ দিক আমাদের অভয় দান করুক, মিত্র অভয় হোক 
জ্ঞাত শত্রু থেকে ভয় দূর হোক-_সকল দিক অভয় হোক। 


১ অথর্ব ১৯।১৫।৫--৬ | 


২৬৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


রবীন্দ্রনাথের অভয় মন্ত্ররটি অন্থবাদ : 
অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়, 
ছ্যলোক ভূলোক উভে হউক অভয়] 
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়, 
উধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয় । 
বান্ধব অভয় হোক শক্রও অভয়, | 
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়। | 
রজনী অভয় হোক, দিবস অভয়, 
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়।১ 


এই প্রসংগে ন্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের “ভয় হতে অভয় মাঝে নৃতন জনম দাও 
হে” গানটা । 


অথর্ব বেদের আর একটি মন্ত্র 
অক্ষ্যো নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনমূ্‌। 
অস্তঃ কৃণুষ মাং হৃদি মন ইন্সৌ৷ সহাসতি ॥৩ 
রবীন্দ্রনাথ কৃত অন্থবাদ £ 


আমাদের আখি হোক মধুসিক্ত 
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত । 
“হৃদয়ের ব্যবধান হোক মুক্ত 
আমাদের মন হোক যোগযুক্ত।£ 


পুর্বোল্লেখ ছাড়াও কতকগুলি উপনিষদের মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ অন্বাদ করেছেন । 
পুর্বোদ্ধত “যে! দেবোহগ্পৌ ”« ইত্যাদি মন্ত্রটর অন্বাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ । 


১ রাপান্তর--১১। 
২ ব্রহ্ম সংগীত-_২। 
৩ অথর্ব ৩।৩১।১। 
৪ ননপান্তর--১৬। 
৫ এই গ্রহের ৬২ পৃঃ। 


রূপকল্প ও রূপাস্তর ২৬৯, 


ধিনি অগ্নিতে ধিনি জলে, 
ধিনি সকল তুবনতলে 
ধিনি বুক্ষে, ধিনি শশ্তে) 
তাহারে নমক্কার-_ 
তারে নমি বার বার ।১ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষত ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, 
ন তন্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিত] নৈব চ তত্ত লিজম্‌। 
স কারণং করণাধিপাধিপে। ন চাহম্ত কশ্চিজ্জনিত। ন চাধিপঃ |।২ 
অন্যত্র বলেছেন £ | 
এষ দেবে! বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদ জনানাং হৃদয়ে লন্মিবিই্টঃ | 
হৃদ মনীষা! মনসাইভিকপ্জো৷ এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবস্তি, 
রবীন্দ্রনাথ মন্ত্র ছুটি একত্রিত করে অনুবাদ করেছেন । 
জগতে তাহার পতি নাই কেহ, 
কলেবর নাই কতৃ-_ 
তিনিই কারণ মনের চালন-_ 
নাই পিতা] নাই প্রভূ । 
ইনি দেব ইনি মহান্‌ আত্ম! 
আছেন বিশ্বকাজে 
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে 
ইহারই আসন রাজে। 
সংশয়হীন বোধের বিকাশে 
ইচ্ছাকে জানেন যার! 
জগতে অমর তার1।৩ 
ঈশোপনিষৎ ব্রন্ষের স্বরূপ সম্পর্কে বলছেন £ 
স পর্ষগাচ্ছুক্রমকায়ম ব্রণ 
মন্সাবিরং শুদ্ধম পাপবিদ্ধম্‌। 
১১ কআপাস্তর-__। 
২ শ্বেতাখতর ৬1৯ 
৩ বপাস্তর-_-৯। 


২৭৩ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ প্রভাব 


কবিষ্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ভভ-_ 
ধাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভঃ সমাভ্যঃ ॥১ 
_ স্ুস্ম ও সুল শরীরশৃন্ত, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, জ্যোতির্ময়, সর্বদর্শী, মনীষী, 
সর্ধোপরি বর্তমান ও স্বয়ং প্রকাশ সেই পরমা তমা সমস্ত বস্ত ব্যাপিয়৷ রহিয়াছেন, 
এবং সংব্সরাধিপতি চিরন্তন প্রজাপতিগণকে কর্তব্য বিষয়সমূহ বার 
প্রদান করিয়াছেন। ূ 
রবীন্দ্রনাথের অন্থবাদ £ | 
শুভ্র কায়াহীন নিধিকার 
নাহি তার আশ্রয় আধার__ 
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাহে নাই। 
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাই। 
তিনি কবি বিশ্বরচনের, 
তিনি পতি মানব মনের, 
তিনি প্রভূ নিখিল জনার-_- 
আপনিই প্রত আপনার । 
বাধাহীন বিধান তাহার 
চলিছে অন্তকাল ধরি। 
প্রয়োজন যতটুকু যার 
সকলই উঠিছে ভরি ভরি ।২ 
আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের স্ট্টিতে বৈদিক খষির 
ধ্যান-ধারণা! যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব সঞ্চার করেছে, বৈদিক রূপকল্পগুলিকে 
যেমন তিনি যন্ত্র তত্র ব্যবহার করেছেন প্রচুর পরিমাঁণে, তেমনি বৈদিক 
মন্ত্রগুলির পদ্যা্গবাদ করেও বাঙ্গালা সাহিতি]কে পুষ্ট করেছেন। 


১ ঈশ-_৮। 
ৎ রুপাস্তর--১৭ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
উত্তরকাব্যে ওপনিষদিক চেতনা 


জীবনের উত্তর প্রাস্তে__-এসে কবির আর্য চেতনা আরও গতীর হয়েছে। 
একদিকে যেমন তিনি প্রকৃতির সৌনর্ষে প্রাণ মন ভরে নিচ্ছেন,£অপরদিকে 
তেমনি নিজের মধ্ো বিশ্বভৃপের প্রকাশ অন্থুভব করেছেন,_-আর স্ব সত্তাকে 
অনন্তের মধ্যে প্রসারিত বলে উপলব্ধি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আননম্বব্ূপ 
'অথগুচৈতন্তে স্বীয় চৈতন্তকে লীন ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন । 
সেদিন আমার রক্তে শুন] যাবে দিবসরাত্রির 
হৃতোর নৃপুর) 
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ যাত্রীর 
আলোক বেণুর। 
সেদিন যিশ্বের তৃণ মোর বক্ষে হবে রোমাঞ্চিত 
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্িত, 
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে হে চিরবাঞ্থিত, 
তোমার লীলায় মোর লীলা 
সেদ্দিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিল] 1১ 


খুলে দাও দ্বার এ তার বেলা হ'ল শেষ 
বুকে লও তারে 
শান্তি অভিষেকে ধোঁত হোক সকল আবেশ 
অগ্নি-উৎসধারে । 
শীমস্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো একে সন্ধ্যার সি'ছর 
প্রাদোষের তারা দিয়ে লিখে রেখে। আলোক বিন্দুর 
তার ক্সিপ্ধ ভালে। 
দিনাস্ত সঙ্গীত ধ্বনি স্থগন্ভীর বাজুক সিদ্ধুর 
তরঙ্গের তালে ।২ 


রা মুক্তি-_পুরবী। ২ সাবিত্ী-& | 


২৭২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ গ্রভাব 


অসীমের অসংখ্য ঘা কিছু 
সতায় সততায় গাথা 
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে 
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে 
অকন্মাৎ আমি নেই। 
এ কি সত্য হতে পারে ?১ ৰ 
যে অস্তিত্বের ধার] চারিণকে প্রবহমান, সেই সর্বব্যাপী এক অনন্ত, 
চৈতন্তের মাঝে ডূব দিয়ে কবি জীবনকে ভরিয়ে নিতে উৎ্ন্থক | 
চারিদিক থেকে অস্তিত্বের এ ধার! 
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে। 
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নান। পণ্য নিয়ে 
এই সহজ প্রবাহ-_ 
মানব-ইতিহাসের নৃতন নৃতন 
ভাঙন গড়নের উপর দিয়ে 
এর নিত্য যাওয়া! আস! 
চঞ্চল বসস্তের অবশানে 
আজ আমি অলস মনে 
আক ডুব দেব এই ধারার গভীরে 
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে 
আমার রক্তের মুহতালের ছন্দে । 
এর আলোছায়ার উপর দিয়ে 
ভাঁলতে ভামতে চলে বাক আমার চেতনা 
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রী 
মৃত্যুলাগর সঙ্গমে ।২, 

"শেষ সপ্তক থেকেই কবির ওপনিষণ্রক চেতন! গভীরতর হয়ে উঠেছে » 
কবির আত্ম সমীক্ষণ চলেছে আরও গভীরভাবে । তিনি শেষদিনের জন্ক/ 
প্রতীক্ষারত। 

১ মৃত্যু পুনশ্চ । 

২ শেষ সপ্তক-- ৪ 


উত্তরকাব্যে শপনিষর্দিক চেতন! ২৭৩ 


প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য 
তারই নিস্তব্ধ কেন্দুস্থলে 
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে 
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার এ সন্ন্যাসের দীক্ষা । 
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া] আর হারানোর মাঝখানে 
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শাস্তি 
সেই হৃষ্টি হোমাগ্রিশিখার অস্তরতম 
স্তিমিত নিভৃতে 
দাও আমাকে আশ্রয় ।১ 
কবির চিত্ত আসভিশুন্ত । সুন্বরকে তিনি এখনও ভোগ করছেন»_ভোগ 
করছেন সর্ব-মোহমুক্ত মন নিয়ে। 
এই নিত্য প্রবহমান অনিত্যের শ্লোতে 
আ'ত্ম-বিস্ৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল, 
তার কাপনে আমার মন ঝলমল করছে 
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো । 
অগ্ুলি ভরে এই তো পাচ্ছি 
সছ্য মুহুর্তের দান 
এই সত্যে নেই কোন সংশয় ।২ 


জীবনের অল্প কয়দিনে 
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ 
দিক আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি।৩ 
কবির মন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত,__কাজ ক'রে চলেছেন তিনি নিরাসক্ত হঃয়ে 
কাজ করাই তার জীবনের ব্রত-_কাঁজ করাই তার জীবনের আনন্দ। 
নিরাসক্ত কর্ম গীতার শিক্ষা। ত্যাগের দ্বারা ভোগ-_নিরস্তর নিষ্পৃহ কর্ম 
আচরণই উপনিষদ্দের উপদেশ । 
১ সাত, শেষ সপ্তক। 
২ আট-_এ। 
৩ এ ত্ঁ। 
১৮ 


২৭৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


“কুর্বম্নেবেহ কর্মাণি জীজীবিষেৎ শতং সমাঃ 1১ 
“কর্মন্যেবাধিকারন্তে মা কলেষু কদাচন।”২ 
কর্ষের বন্ধন কাটিয়ে উঠে ভারতীয় কর্মের আদর্শকে জীবনে বরণ ক'রে 
নিয়ে কবি কাঁজ ক'রে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে,__জীবনে মূলমন্ত্র ক”রে 
নিয়েছেন, “ঈশা বাস্তমিদং সর্বং যৎ্কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ”_-আর দেখছেন 
মুক্তির রূপ। 


কিছু কাজ করি__তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই, 
তাতে আমি নেই। 
যে কাজে দূরের ব্যাঞ্চি 
তাতে প্রতিমুহ্র্তে আছে আমার মহাকাশ | 
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ হুদূর_ 
জীবনের চারিদিকে নিশ্তরঙ্গ মহীসমুদ্র ; 
সকল স্বন্দরের কাছে তার আযসন__তার মুক্তি ।৩ 
বিশ্ব রহস্তে ডূব দিক্নে আত্মন্বরূপ উপলব্ধি এবং ক্ষুপ্র খণ্ড সৌন্দর্ষের মধ্যে 
বিরাটের স্পর্শলাভ 'শেষসপ্তকে*র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় । “বীথিকা* কাব্যগ্রন্থে এই 
আত্মোপলন্ধি এবং সকলের সঙ্গে কবির একাত্মতাঁর অনুভূতি আরও গভীর । 
যতই দিন এগিয়ে আসছে--ততই এই অনুভূতি গভীরতর--গভীরতম হয়ে 
উঠছে। সীমার মধ্যে অসীমের অনুভব অতি প্রগাঢ় । অসীমের স্পর্শ সর্বত্র 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সর্বত্র তার আবির্ভাবের আনন্দ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন । 
'বীঘিকার, “অতীতের ছায়া* কবিতায় অতীত-_ভবিস্তৎ__বর্তমান এক 
হয়ে মিশে গেছে কবির চিত্তে । 
রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্ত প্রা 
গোধূলি ধূসর আবরণে, 
অতীতের শূম্তার স্থষ্টি মেলিতেছে মোর মনে । 
এ শুন্য তো মরু মা ময় 
এ যে চিত্তময় | 


১ ঈশোপনিবৎ--২ 
২ গীতা--২।৪৭ 
৩ গনেরো- শেষস্কবক | 


উত্তরকাব্যে ওপনিষদ্দিক চেতনা ২৭৫ 


দ্বৈতভাবন নিঃশেষে মুছে গেছে,_কবির চিত্তরাজ্যে আজ সব এক,-_সব 
'একাকার। 
নাই সময়ের পদধবনি-_ 
নিরস্ত মুহুর্ত স্থির, দণ্ডপল কিছুই ন৷ গণি। 
নাই আলে! নাই অন্ধকার,__ 
আমি নাই, গ্রন্থি নাই, তোমার আমার । 
নাই সখ ছুঃখ ভয়, আকাঙ্ষা বিলুপ্ত হ'ল সব 
আকাশে নিম্তধ এক শান্ত অনুভব । 
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা 
আমিহীন চিত্বমাঝে একাস্ত তোমারে শুধু দেখা ।ঃ 
কবি সেই আনন্দ রাজ্যে মিশে গেছেন যে আনন্দ রাজ্য “তমসঃ পরস্তাৎ 
_যেখানে ক্ধ্য তারকার আলে অথবা আলোর অভাব, _কিছুই প্রত্যক্ষ 
'হয় না। 
আনন্দিত মন আজি 
কী সংগীতে উঠে বাজি। 
বিশ্ববীণ! পেয়েছি যেন বুকে 
সকল লাভ, সব ক্ষতি 
তুচ্ছ হ'লো৷ অতি 
হঃখ সখ ভূলে যাওয়ার স্থখে।২ 
পরম আনন্মময়-_পরম প্রাণের সঙ্গে একাত্মতার অনুভব যতই গভীর 
হয়েছে,_ততই কবি চিত্ত অপূর্ব পুলকে আত্মহার! হয়ে উঠেছে। 
বিম্ময়ে আমার চিত প্রসারিত হয়েছে অলীমকালে 
যখন ভেবেছি 
স্মৃতির আলোকভীর্থে 
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত 
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পুর্বে 
ুগ্ধ ছিল আমার ভবিষ্যৎ। 
১ খ্যান_বীধিকা। 
২ নব পরিচয়-_-এ। 
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আমার পুজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন 
এই জাগরণের আনন্দে ।১ 


এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি 

নিত্য হ'য়ে আছে কোন্‌ অদৃশ্তের ধ্যানে । 

যে অনৃশ্ঠের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি, 

যে অনৃশ্ঠে বিধৃত সকল মাহ্থষের ইতিহাল 
অতীত ভবিষ্যতে । 

“সমুদ্রের প্রতি” কবিতায় যে অনুভব কবিকে উতলা করেছিল-_স্থগ্টির সেই 
প্রথম রহস্ত থেকে সুরু ক'রে অনস্ত কালের অনন্ত রহশ্য-_সংক্ষেপে সমগ্র স্থা্ি' 
রহস্তই কবিচিত্তে বিবৃত ;_এ অনুভূতি আরও ন্থুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবন; 
_-সায়াহে। 

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে 
স্যষ্টির প্রথম রহস্য-_আলোঁকের প্রকাশ, 
আর স্থির শেষ রহম্ত-_ভালোবালার অমৃত। 
আমি ব্র।ত্য”_ আমি মন্ত্রহীন 
সকল মন্দিরের বাহিরে 
আমার পুজ। সমাপ্ত হ'ল 
দেবলোক থেকে মানব লোকে, 
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে 
আর মনের মানুষে আমার অস্তরতম আনন্দে।২ 

নৈবেগ্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে কবির যে আধ্যাত্মিক অনুভব 
'তাতে প্রাধান্ত পেয়েছে, পরম পুরুষ বিশ্বদ্দেবতার লীলা চিন্তন | 'পরিশেষ' থেকে 
যে আধ্যাত্মিক চিস্তা তাতে আত্মার শ্বরূপ উদঘাটনই কবির চিস্তাঁর বিষয়ীভূত 
হয়েছে । কবি মৃত্যুর আহ্বান সংকেত শোনার জন্য আরও উৎকর্ণ হয়ে, 
রয়েছেন, _ক্জীবন শেষের কাব্যগুলি তারই শ্বাক্ষর বহন করেছে। মৃত্যুর 
পদ্ধ্বনি কবির আত্মোপলন্ধিকে আরও নিবিড়, আরও গভীর,_আরও 


১ পনেরো--পত্রপুট | 
২ প্র এ 


উত্তরকাব্যে গুপনিবদিক চেতনা ২৭৭ 


একাগ্র কঃরে তুলেছে । সন্ঘঃ রোগ মুক্ত কবির আত্মোপলন্ধি “প্রান্তিক” কাব্যে 


স্গভীর। 


সম্যাসীর গৈরিক বসন লুকা ইয়ে তৃণতলে 

সর্ব-আবর্জনাগ্রাসী বিরাট ধূলায়, জপমন্ 

মিলে গেছে পতঙ্গ-গুগ্তনে । অনিঃশেষে যে তপস্য। 
প্রাণরসে উচ্ছৃসিত, সব দিতে সব নিতে 

যে বাড়ালে! কমগুলু ছ্যলোকে ভূলোকে তারি রব 

পেয়েছি অস্তরে মোর, তাই সর্--দেহ-মন-প্রাণ 

স্ক্ম হঃয়ে প্রসারিল আজি এ নিঃশব্‌ প্রান্তরে 

ছায়া রৌদ্রে হেথা হোথা যেখায় রোমস্থনরত ধেনু 

আলম্তে শিথিল অঙ্গ, তৃপ্তিরস সম্ভোগ তাদের 

সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সতার গভীরে ।১ 

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম 

স্থদূর অস্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে 

আলোক আলোকতীর্থে সুক্ষমতম বিলয়ের তটে।২ 


শ্যামলী? “সেঁজুতি'কে ও আত্মোপলন্ধির কাব্য বল! ষেতে পারে । কবি 
বুঝলেন আরও নিবিড় ভাবে যে সর্বত্রই ভার আত্ম! প্রসারিত। তাই ত 
বিশ্বের সবই স্থন্দর। তাঁর চেতনা স্ুন্দরকে সৃষ্টি করে বলেই ত চতুর্দিকে 
হুন্দরের মেলা । বিধাতার মতই সুন্দরের শ্রষ্টা কবি আত্ম! । 


১ প্রান্তিক__-৬। 


আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ 
চুনি উঠল রাঙা হয়ে। 

আমি চোখ মেললুম আকাশে 
জলে উঠল আলো 
পুবে পশ্চিমে । 

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'হ্থন্দর? 
সুন্দর হল সে।৩ 





২ প্রান্তিক-_১। 
৬ শ্রামলী--আমি । 
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বিশ্ব কবি শ্রষ্টা, -আর শ্রষ্ট। কবি রবীন্দ্রনাথ এক সততায় এক চেতনায় দ্বৈত 
রহিত হ*য়ে উঠেছেন। 
কবির আত্মোপলন্ধি গভীরতম হয়ে উঠেছে শেষ চারখানি কাব্যে--রোগ 
শয্যা, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখায়। অনাসক্ত দৃষ্টিতে কবি দেখলেন 
পৃথিবীতে জড়ে-_জীবে প্ররুতিতে বিশ্বব্রক্ষাপ্ডের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্ততে ও পরম 
জ্যোতির্মম বিরাট পুরুষের অন্তিত্ব। বৈদিক খাষির মতই তার বাক্য হল 
সংযত, সংক্ষিপ্ত,__অর্থের গভীরতায় পরিপুর্ণ। উপনিষদের মগ্ের মতই প্বল্প 
বাক্যে উদ্ভাসিত হ'লে! গভীরতম সত্যের আলোক | সতাত্রষ্টা বৈদিক খষির 
মতই অদ্ধম বিশ্বাসে ও আত্মার সত্যন্বর্ূপ অধিগত হওয়ার আলোকে রবীন্দ্র- 
নাথের শেষ চারখানি কাব্য সমুদ্ভাসিত। কোথাও কোথাও আছে রোগ 
যন্ত্রণার দুঃসহ বেদনা । কিন্তু রোগ যন্ত্রণার ছুঃখকে অতিক্রম করে হচ্ছ সত্যদৃষ্টি 
বারে বারে ফিরে এসে কবিতাগুলিকে মন্ত্রের মতই সংহত এবং ভাম্বর ক'রে 
তুলেছে। 
মানবের ছুজ'য় চেতনা 
দেহদুঃখ হেমাঁনলে 
যে অর্থের দিল সে আহ্‌তি 
জ্যোতিষ্কের তপশ্যায় 
তার কি তুলন! কোথ। আছে। 
এমন অপরাজিত জীবনের সম্পদ, 
এমন নিভিক সহিষ্ণুতা 
এমন উপেক্ষা মরণেরে 
হেন জয় যাত্রা ।* 
রোগ ছুঃখকে, মৃত্যু ভয়কে অতিক্রম করেই মানব-্চেতনার জয়যাত্রা 
চলেছে । এই জয়যান্রাই মানবের আপন সত্তাকে উপলব্ধি করার ফল। রোগ 
ছুঃখকে অতিক্রম করে দেঁশহীন কালহীন অন্তহীন জ্যোতির সন্ধান কবির: 
কাছে এসে পৌছাচ্ছে। 


১ রোগশঘ্যা--ৎ | 


উত্তরকাব্যে গপনিষর্দিক চেতন। ২৭৯ 


রোগ ছুঃখ রজনীর নীরন্ধ আধারে 
যে আলোক বিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি 
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ । 
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ দিয়ে 
উত্সব আলোর পায় একটুকু খপ্ডিত আভাস, 
সেই মতো যে রশ্মি অস্তরে আসে 
মে দেয় জানায়ে__ 
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে 
অবিচ্ছেদে দেখ! দিবে 
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি । 
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার। 
স্থর্য যেথা করে সন্ধ্যান্নান 
যেথায় নক্ষত্র ত মহাকায় বুদ্বুদের মতো-_ 
উঠিতেছে ফুটিতেছে__ 
সেথায় নিশাস্তে যাত্রী আমি 
চৈতন্ সাগর তীর্থপথে 1১ 
মানুষের মনের মধ্যে পুগ্তীভূত মোহের আবরণ-_সংস্কারের আবরণ,__ 
অজ্ঞানের আবরণ। এই আবরণ তুলে ফেলতে না পারলে সত্যলাভ হবে 
কিক'রে? প্রকৃতপক্ষে মনের আবরণ ঘোচানোই মানব-জীবনের সাধন! । 
ক্ষুদ্র থেকে ভূমায়__সীম! থেকে অলীমে উত্তরণের উদ্দেস্তেই ত মনের 
আবরণকে সত্যদৃষ্ির জ্যোতিংস্ফ,লিঙ্গে পুড়িয়ে ছাই কর দরকার । কবিরও 
স্দীর্ঘ জীবনের সাধন! মনের আবরণটুকু উঠিয়ে ফেলার জন্ত। এখনও কি 
কবির মন সকল মোহাবরণের উধ্র্ধে ওঠে নি? উঠেছে। এ জীবনের 
কাব্য চতুষ্টয়ে মোহমুক্ত মনের পরিচয়। তবু কবির আকাজ্ষা এখনও যদি 
থাকে কিছু মালিন্ত__বিন্দুমান্ত্র মোহ, অঙ্কতম সংস্কারের বন্ধন, তবে সেটুকু 
কাটিয়ে উঠতে হবে; তবেই ত সার্ক কবির জীবন-লাধনা__পরিপুর্ণ 
আত্ম সাক্ষাৎকার। এই উদ্দেস্টে কবি বারংবার সবিতার কাছে প্রার্থন। 
করেছেন, হে সবিতা, মনের আবরণ দূর কর, সত্য প্রকাশ কর। 
১ রোগশয্যায়-_-২* 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
সবিতার উপাসনা 


সবিতৃমন্ত্রেরে উপাঁদক কবি সারাজীবন উপাসনা করেছেন সবিতাদেবকে 
গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষার পর থেকে ।_-তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্য ধীমহি 
খিয়ো নঃ প্রচোদযাৎ। ত্যই বিশ্ব ব্রদ্াণ্ডের প্রাণ,_সুর্ঘই বরেণ্য দেবত। 
তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি । 
তারে নমো নম। 
তামিত্র স্থপ্তির কুলে যে বংশী বাজাও আজি কবি 
ধ্বংস করি তম। 
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধে তারি উঠিছে গুঞ্চরী-_ 
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুপ্ধে মাধবী মঞ্জরী,_ 
নির্বর কল্লোল। 
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব-অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি 
জীবন হিল্লোল ।১ 
খথেদের খধি হ্্ধবন্দন| করেছিলেন স্র্ধকে সকল দেবতার তথা বিশ্ব 
চরাচরের চক্ষু এবং প্রাণরূপে বর্ণনা ক'রে। 
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং 
চক্ষৃমিত্রস্ত বরুণস্যাগনে £ 
আপ্র! গ্যাব্যা-পৃথিবী অস্তরিক্ষং 
হুর্ধ আত্মা জগত-স্তসুষশ্চ ॥২ 
_রশ্মিসমূহরূপ ( দেবতাদের তেজসমষ্টিরূপে ) মিত্র বরণ এবং অগ্নির চক্ষু 
স্বরূপ (অর্থাৎ সমগ্র জগতের প্রকাশস্বরূপ ) হূর্যমণ্ডল (প্রত্যহ ) পূর্বদিকে 
উদ্দিত হচ্ছেন $--অত্যাশ্র্য এই ঘটনা । উদ্দিত হয়েই (নিজের তেজের 
দ্বার] ) স্বর্গ, মর্ত এবং অস্তরীক্ষ পূর্ণ করেছেন। 


১ সাবিজী--পুরবী। 
২ খখেো--১1১১৫।১ 


সবিতার উপাসনা ২৮১ 


বিশ্ব ব্রহ্মণ্ডের চক্ষুস্বপ্ূপ সুর্ধদেবকে মোহনাশক, সত্যপ্রকাশক চক্ষু দান 

করতে প্রার্থন1 জানিয়েছেন খষি ঃ 
ক্ষর্ণে! ধেহি চক্ষুষে চস্ষৃবিখ্যে তনৃভাঃ | 
সঞ্চেদং বি চ পশ্ত্েম |$ 

_হে সূর্য আমাদিগকে চক্ষু দাও, প্রকাশনের নিমিত্ত আমাদিগকে চক্ষু 
€ প্রকাশক তেজ) দাঁও। প্রকাঁশনের নিমিত্ব (বিখ্যে) আমাদের শরীরে 
চক্ষু ( তোমার প্রকাশ- সত্য প্রকাশক জ্যোতি ) দান কর। তোমার তেজের 
দ্বার। আমর! এই সমগ্র জগৎ দর্শন করবে৷ বিশেষভাবে (বিবিধভাবে অথবা! 
যথার্থ স্বরূপে ) সকল বস্ত দর্শন করবো । 

সবিতা পর্বপ্রেরক দেব। তিনি সর্বব্যাপী--সবত্র বিরাজমান । তিনি ধন 
আয়ু স্থথ দাতা। খধি বলছেন £ 

সবিত1 পাশ্চাত্তাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতো রাত্তাৎ সবিতাধরা তা 

সবিতা! নঃ স্থবতু সর্বতাতিং সবিত1 নে! রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ ।২ 

_-পশ্চিম দ্বিকস্থ সবিতা, পুর্বদিকস্থিত সবিতা, দক্ষিণস্থিত সবিতা 
আমাদিগকে অভিলধিত ধনাদি প্রেরণ করুন। সবিতা আমাদিগকে দীর্ঘ 
আয়ু প্রদান করুন । 

রবীন্দ্রনাথ যেমন সবিতার মাঝে সত্যের ছবি দেখে তাকে প্রণতি 
জানিয়েছেন, খষিও সত্যন্বরূপ সর্বপ্রকাশক আদিত্যকে প্রণাম জানিয়েছেন 

নমো মিজ্রস্ত বরুণস্ত চক্ষসে মহোদেবায় তদৃতং সপ্ত । 
দূরে দূশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় স্র্ধায় শংসত ।৩ 

_মিত্র ও বরুণের (সকল ্থষ্ট পদার্থের ) চক্ষু (প্রকাশক ) হ্বরূপ মহান 
দেব দূরে অবস্থিত হ"য়েও দৃশ্যমান (প্রকাশের জন্য ) জাত, বিশ্বের প্রকাশক 
(কেতবে ) আকাশের পুজ হূর্ধকে নমস্কার ক'রে তার উদ্দেশ্তে যাগাদিকর্ম 
সম্পন্ন কর ( ধতং সপর্যত ) এবং তার স্ততি কর। 

উপনিষদেও নানাস্থানে হূর্বকে জগতের প্রাণম্বরূপ এবং ব্রহ্মত্বূপ ব'লে 


১ খথেদ--১০।১৫৮।৪ 
২ এ--১০।৩৬।১৪ 
৩ ্ঁ--১০।৩৭১। 


২৮২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আধ প্রভাব 


বর্ণনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে; “্য এবাসৌ তপতি 
তমুদ্রগীথমুপাসীত ; উদ্যন্‌ বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি ।”১ 
_ এই ধিনি তাপ দ্দিতেছেন তাহাকে উদ্গীথ ( প্রণব--ওঁকার ) বলিয়া 
উপাসনা করিবে; ইনি উদয়কাঁলে প্রজাদ্দের জন্য উদ্গীথ গানই করিয়' 
থাকেন ।২ 
“সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চ উষোয়মুষ্ণোইসৌ, সর ইতী লমাচক্ষতে, স্বর 
প্রত্যন্বর ইত্যমুং এতমিমন্থঞ্চোদ্গীথরূপাসীত ।৮৩ 
_এই প্রাণ নিশ্চয়ই সর্ষের তুল্য; এই প্রাণও উষ্ণ, হূর্যও উষ্ণ, প্রাণকে 
স্বর (মৃত্যু সময়ে বহির্গামী ) বলে, স্ুর্যকেও স্বর ( অন্তমিত ), এবং প্রত্যত্বর 
( প্রত্যাগমনশীল ) বলিয়া থাকে । অতএব এই প্রাণ এবং এ স্ুর্যকে 
উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে | 
“উগ্যন্ খলু বা আদিত্যঃ সর্বাণি ভূতানি 
প্রণয়তি তন্মাদেনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে | 
_ আদিত্য উদ্দিত হ'য়ে সকল ভূতকে চৈতন্যযুক্ত করেন ; এইজন্য তাহাকে 
প্রাণ বলা হ'য়ে থাকে । 
পসর্বীণি হ বা ইমানি ভূতান্তাদিত্যমুচ্ৈঃ সন্তং গায়স্তি।”৬-স্থাবর' 
জঙ্গমাত্মক এই সমন্ত ভুতই আদিত্যের স্তব ক'রে থাকেন । 
“্য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্তাতে, সোহহমন্মি স এবাহমন্মি।৮৭-_-এই যে 
আদিত্যমগুলে পুরুষ দেখা যাচ্ছে, আমিই তিনি এবং তিনিই আমি । 
“স য এতমেব বিদ্বানাদিত্যং ব্রন্বেত্যুপান্তেহভ্যাসেো। হ ঘদেনং সাধবে। ঘোষা' 
আগচ্ছেমুরুপ চ নিভ্রেড়ন্‌।”৮-যে কোন লোক এই আদিত্যকে এইবূপে 


১ ছান্দেগা--১।৩।১ (২৫) । 

২ অনুবাদ-_ছূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ। 
৩ ছান্দোগ্য--১।৩।২ (২৬)। 

৪ অনুবাদ এ । 

৫ এতবেয় ব্রাহ্মপ- ৫1৫1৬ । 

৬ ছান্দোগয--১।১১।৭ (১২)। 

ণ এ ৪1১১।১ (৩২৯)। 

৮ রী ৩১৯1৪ (২৭৯)। 


সবিতার উপাসন। ২৮৩ 


জানিয়া ব্রহ্ম বলিয়। উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই অবিলম্বে শুভশবসমূহ ইহার নিকট 
উপস্থিত হয় এবং স্থুখভোগ সাধক হইয়! থাকে ।১ 
বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং 
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপস্তম্‌। 
সহম্ম রশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ 
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ স্থর্যঃ ॥২ 
_বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতগ্রজ্ঞ, অখিলপ্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুত্বরূপ, 
অদ্বিতীয় তাঁপক্রিয়াকাঁরী হূর্ধকে (জ্ঞানিরা জানেন) অনস্তকিরণশালী, শতধা 
বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণন্বরূপ এই সুর্য উদ্দিত হইতেছেন ।৩ 
যুধ্ধতে মন উত যুগ্ততে ধিয়ে। 
বিপ্রা বিপ্রশ্ত বুৃহতে1 বিপশ্চিতঃ | 
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক 
ইন্মহী দেবন্য সবিতুঃ পরিষ্রুতি: ॥ 
যে সকল বিপ্র মন এবং অপর করণসমৃহকে পরমাত্মায় সংযোজিত করেন 
তাহাদের দ্বার! সেই ব্যাপক মহান্‌ এবং সর্বজ্ঞ সবিতৃদেবের এই প্রকার মহতী 
স্তুতি করা আবশ্যক; কারণ তিনি সর্বপ্রকার যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক, সর্বসাক্ষী 
এবং অদ্বিতীয় । 
বৈদিক খধির সাধনার উত্তরাধিকার পুরাণ এবং তত্ত্রে। পুরাণ এবং তস্ত্রেও, 
সূর্যকে জগতের আত্মা রূপে বারংবার বর্ণনা করা হণোছে। 
ভবিষ্পুরাণে আছে £ 
প্রত্যক্ষ দেবতা স্ুর্ষো জগচ্চক্ষুদিবাকরঃ | 
তম্মাদ প্যধিক1 কাচ্চিদ্দেবতা নাঁন্ত শাশ্বতী | 
অন্তত্র আছেঃ 
আরাধয়িক্ে তপস। দেবমেকাক্ষরা হবয়ম্‌ 
প্রাণং বৃহস্তং পুরুষমাদিত্যারভ্ত সংস্থিতম্‌ ॥ 


১ অনুবাদ-_৬ঘুর্গ।চরণ সাংখাবেদাস্ততীর্থ। 
২ প্রশ্নোপনিষৎ_-১।৮। ৪ শ্বেতাম্বর--২।৪। 
৩ অন্ুযাদ-_ন্বামী গম্ভীরানন্দ । € কৃর্সপুয়াপ-_পূর্বাভাগ--১০1৪%. 


২৮৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


কৃর্মপুরাণে কুর্ধকে বলা হয়েছে £ “মহাদেবং ভাঙ্মাত্মানমব্যম্‌।৮3 
পুরাণেই হূর্ষন্তবে পুরাণকার বল্ছেন £ 
ও খখোক্কায় শাস্তায় কারণত্রয়ায় হেতবে। 
নিবেদয়ামি চাত্সানং নমন্তে ব্রন্মরূপিণে | 
নমন্তে ঘ্বৃণিনে তুভ্যং স্ুর্ায় ত্রহ্মরূপিণে । 
ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাঁপো জ্যোতী রসোহমৃতম্‌ ॥ 
ভূভূববিঃ স্বস্থমোক্কারঃ সর্বো রুদ্রঃ সনাতনঃ । 
৪ স ন্‌ 
হিরন্ময়ে গুহে গুপ্তমাত্মানং সর্বদেহিনাম্‌ ॥ 
নমন্তামি পরং জ্যোতিত্রক্ষাণং ত্বাং পরামৃতম্‌ ২ 


রামায়ণে আছে, স্্ধদেব ভ্বিলোকের সর্বক্মসাক্ষী £ 
আদিত্য ভে৷ লোককৃতাকৃতজ্ঞ 
লোকস্ত সত্যানৃতকর্মসাক্ষিন্‌।৩ 
তন্ত্রে বল হয়েছে : ভাম্থং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি | 
এখানে ও স্থ্য সর্বসাক্ষী সনাতন আত্ম । 
জগন্দ্ূপশ্ড সবিতুঃ সংশষ্ট, দঁব্যতো৷ বিভোঃ ॥ 
অন্তর্গতং মহহছর্চে| বরনীয়ং যতাজভিঃ | 
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্বব্যাপি সনাতম্‌ ॥ 
যে। ভর্গ সর্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ । 
থর্মার্থ কাম মোক্ষেবু প্রেরয়েছিনিযোজয়েৎ ॥« 
আবার অন্যত্র পাই £ 
আদিত্যাস্তর্গতং যচ্চং জ্যোতিষাং জ্যোতিক্ত্তমম্‌। 
হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥ 


১ কুর্মপুরাঁণ_ পূর্বাভাগ--৪১।১৭ 

২ এ উপরিভাগ--১৮।৩৬--৩৮, ৪৪-_-৪৫ | 
৩ রামায়ণ__অরণ্যকাণ্ড--৬৩।১৬ 

শারদ তিলক-_-১৪।৬১ । 
অহানির্ধাণতন্ত্র-_-৯।২১৮/২২*। 


ক 69 


সবিতার উপাসনা ২৮৫ 


তথা হৃঘ্োয়ি তপতি হোষ বাহো সুর্য: স চান্তরে | 
অগ্নো বা! ধূমকে হ্যেষ জ্যোতি শ্শি্রক্করং ঘতঃ ॥ 
হৃদাকাশে চ যো জীব £ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে । 
স এবাদিত্যবপেণ বহির্ণভমি রাজতে ॥১ 
বহিরাকাশে যিনি স্ূর্ূপে প্রতিভাত, অস্তরাকীশে তিনিই জীবব্ূপে 
বিরাজিত-_-তিনিই সর্বভূতে অস্তরাত্মা। স্র্ধের “সবিতা নামের তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ ক'রে তন্ত্র বলছেন £ 
সবিতা সর্বভূতানীং সর্বভাবান্‌ প্রস্থয়ুতে । 
সচনাৎ পাবনাচ্চৈ সবিতা তেন চোচ্যতে |২ 
সকল ভূতের অন্তরাত্ম! রূপে সর্বজীবের উাবসমুূহ তিনি স্থ্টি করেন। 
প্রসব করার জন্য (যজ্ছে হবি: লাভের জন্য ) এবং সকলকে পবিত্র করেন 
বলেই তিনি সবিতা । 
ব্রাহ্মণে ও এ একই তত্ব বণিত হয়েছে £ 
«“আদিত্যে! বৈ দৈবং ক্ষত্রমাদিত্য এষাং ভূতানামধি- 
পতি +.*শ্রেষ্টং জ্যোতিরুত্তমং দেব সবিতর্দেব 
যজনং মে দেহি'***-*, 1৩ 
- আদিত্য দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতি__ইনি সকল প্রণীর অধিপতি 
১০০০০, শ্রেষ্ঠ জ্যোতি: (জ্যোতি ত্বরূপ ব্রহ্ম); হে দেব সবিত1 দেবগণের 
উদ্দেশ্যে যাগ সম্পাদন করার সামর্থ্য দাও। 
সৌর পুরাণে মনু কূ্যন্তব প্রসংগে বলছেন £ 
নমো নমো! ররেণ্যায় বরদায়াংশুমালিনে। 
জ্যোতির্ময় নমস্তভ্যমনত্তায়াজিতায় তে ॥ 
ত্রিলোকচক্ষুষে তৃভ্যং জ্রিগুণায়াম্ৃতায় চ। 
নমে] ধর্মীয় হংসায় জগজ্জনন হেতবে 
নরনারী শরীরায় নমে! মীচষ্টমায়ঃ তে। 
প্রজ্ঞানায়াখিলেশায় সপ্তাশ্বায় তরিমূর্তয়ে ॥€ 





১ ঘোগিষাগ্যবন্ধ। ৪ শ্রেষ্ঠবর্ধণকারী । 
২ এ ৫ সৌরপুরাণ-_১।৩*--২ 
৩ এ তরেয় ব্রাহ্মণ--৭।২ 


২৮৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


আচার্য বরাহমিহির ও হুর্ধবন্দনায় কে বিশ্বাত্মা রূপেই বন্দনা করেছেন £ 
জয়তি জগতঃ প্রন্থুতিবিশ্বাত্মা সহজভূষনং নভসঃ। 
দ্রুতকনক সদৃশ দশশত ময়ুখমালাচিত্ঃ সবিতা ॥১ 


_জগতের প্রসবিতা, বিশ্বের আত্মন্বরূপ, গলিত স্বর্ণতুল্য, সহল্ম কিরণ 
শোভিত সবিতার জয় হোক । 

ভারতীয় খষির সাধনালন্ধ জ্ঞান রবীন্দ্র চিত্তকে ভান্বর করেছে। তাই 
সুর্যোপাসক রবীন্দ্রনাথ ুর্ধকে সর্বভূতের আত্মা তথা নিজেরও অস্তরাত্মীর 
প্রকাশক তেজরূপে-_নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণাত্মিক1 শক্তিরূপে সকল প্রাণের 
উৎস বূপে উপলব্ধি করেছেন। 


এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, স্থরের তরণী; 
আয়ু জোত মুখে 
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে-_কৌতুকে ধরণী 
বেঁধে নিল বুকে । 
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত 
উৎস্থক আলোক । 
তরঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিম্ময়ে পুরিত 
করে মুগ্ধ চোখ ।২ 


কবি সবিতার কাছে প্রার্থনা জানালেন তাকে রশ্মি-জালের মাঝে টেনে 
নিয়ে পরম প্রাণে লীন করে সার্থক ক'রে তুলতে । 


দাও খুলে দাও দ্বার ওই তার বেল! হল শেষ 
বুকে লও তারে। 
শাস্তি অভিষেক হোক ধৌত হোক সকল আবেশ 


অগ্নি উৎসধারে ।৩ 
এই ভাবনা কবির অনেক দিনের, যখন থেকে বেদ-উপনিষদের জ্ঞানের 


১ বৃহৎ সংহিতা--১।১। 
২ সাবিস্রী--পূরবী। 
৩ ত্র এর । 


সবিতার উপাসন! ২৮৭ 


আলো কবিচিত্বকে সমুস্ভাসিত করেছে তখনকার । প্রভাত সংগীতেই কৰি 
সুর্যদেবকে অনুরূপ প্রার্থনা! জানিয়েছেন ঃ 

ওঠো হে ওঠো! রবি, আমারে তুলে লও 

অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও । 

আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে__ 

আমারে লও তবে, আমারে লও তবে ।১ 


আর্ধ দৃষ্টির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সৃর্ধমণ্ডলে হিরগায় পুরুষকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। 

“অথ য এষোইস্তরাদিত্যে হিরখ্য়ঃ পুরুষে। হিরণ্যশ্মশ্র হিরণ্যকেশ 
আ গ্রণ যৎ সর্ব এব স্বর্ণ; |”২ 

খধি বলেন, আর্দিত্যমগ্ুডলস্থ হিরগ্ময় কেশ- হিরগয় শবশ্রযুক্ত প্রাণন্বরূপ 
হিয়গ্ পুরুষই আত্ম।ব্রদ্ঘ। “য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্ততে, সোহহমস্মি, 
স এবাহমস্মি।” 

কিন্তু ব্রহ্ম রূপ পুরুষের সত্যস্বরূপ সর্ষের অত্যুজ্জল আলোকে আবৃত,__ 
সাধারণ মান্থষের দৃষ্টির অগোচর। খধি তাই আলোক-আবরণের পরপারে 
অমৃত__মাত্নাকে জানতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছেন, 
তার মন থেকে সকল মোহ দূর হোক,_দূর হোক তমঃ-আবরণ,_জ্যোতি 
স্বরূপ স্থর্যমণ্ডলে কবি প্রত্যক্ষ করুন সত্য, _অমৃত»_-অহ্বৈতকে; উপলব্ধি 
করুন আত্মার ষথার্থ স্বরূপ । শেষ জীবনের কাব্য কয়খানিতে এই কামনা 
বারংবার ধ্বনিত হয়েছে । সর্ষের সংগে কখনও তিনি নিজেকে অভিম্ন ব'লে 
বোধ করেছেন। 

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান । 
প্রভাত-স্থর্ষের অস্তরে 
দেখতে পেলেম আপনাকে 
হিরণ্ুয় পুরুষ; 


১ প্রভাত উৎনব। 
২ ছান্দোগ্য--১।৬।৬ (৫২)। 


২৮৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ষ প্রভাব 


ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া 
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা১****১ 


প্রথম প্রাণের বহি-উৎস থেকে 

নেমেছে তেজোময়ী লহরী, 

দিয়েছে আমার নাড়ীতে 
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন । 

অমোর চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া 
অনাদিকালের কোন্‌ অস্পষ্ট বার্তা, 

প্রাচীন সর্ষের বিরাট বাম্পদেহে বিলীন 
আমার অবাক্ত সত্তার রশ্রিক্ফুরণ।২ 


তখন সে বদ্ধনের মুক্তক্ষেত্রে 
যে চেতন] উদ্ভাসিয়! উঠে 
প্রভাত আলোর লাখে 
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ ।৩ 
উপনিষদ্বের কৰি প্রার্থনা করেছিলেন £ 
হিরণ্ময়েন পাভ্রেণ সতন্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তথ তং পুষপ্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে |15 
__হে পুষণ (জগৎ-পোষক সুর্য)! জ্যোতির্ময় পাজ্র ( ুর্ধমগ্ডুল) দ্বারা 
সত্যন্বরূপ ব্রন্ষের দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহ! অপনীত কর, 
সত্যধর্মপরায়ণ ( সত্যধ্মলাভের জন্য ) আমি উহা] দর্শন করি । 
পুষগ্নেকর্ষে যম স্্ধ প্রজাপত্য 
বাহ রশ্মীন্‌ সমূহ তেজঃ। 


কালরাজি-শ্ঠামলী । 
পন্জ্রপুট--১৫। 
৩ রোগশব্যান্_-৩৩। 
৪ ঈশ--১৫। 
অনুবাদ-_৮ছুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, 


টিক ৬ 


সবিতার উপাসনা ২৮৪ 


যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত পশ্ঠামি 
যোহ সাবসৌ। পুরুষঃ সোহহমন্মি ।১ 
-হে জগৎপোষক! এক-চর! সংঘমকারিন্‌ প্রজাপতি-সম্ভূত | সুর্য! 
রশ্রিসমূহ দূর কর) এবং তীত্র তেজ সংকোচিত কর। তোমার যাহ। অতি 
মঙ্গলময় রূপ, তাহা দর্শন করি। এই যে আদিত্যমগ্ুলস্থ পুরুষ, আমিও 
তৎস্বরূপ হইয়াছি।২ 
সুর্য আত্মা__হূর্যই ব্রন্ষ_-তিনি জগৎ-পোষাক পুষণ, জগৎ স্থিতিকর্তা 
বিষু নারায়ণ । “ধোয়ঃ সদ সবিতৃমগ্ডল মধ্যবর্তা নারায়ণঃ 1” 
শঙ্খচক্র গদাপন্মধরং কমললোঁচনম্‌। 
শুদ্ধ স্কটিকসঙ্কাশং কচিন্নীলাম্বদদ চ্ছবিম্‌ ।! 
সী সং 
কেয়ুর কুগডলধরং কিরীট মুকুটোজ্জলম্‌। 
নিরাকারং জ্বানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্‌ ॥ 
নিত্যানন্দং নিরালম্বং সুর্যমণ্ডলমধ্যগম্। 
মন্ত্রণোনেন দেবেশং বিষ ভজ শুভাননে 1৩ 
বিষুরূপী সূর্যই তিন পদবিক্ষেপে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়্ং) পৃথিবী 
অস্তরীক্ষ ও হ্বর্গ পরিভ্রমণ করে থাকেন। 
“ইদং বিষুণবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদ 1” ৪ 
প্রতদ্িষুঃ স্তবতে বীর্ষেণ 
মুগেো ন ভীমঃ কুচরে গিরিষ্ঠাঃ | 
যন্যোপযু ত্রিযু বিক্রমণে__ 
ঘধিক্ষিয়স্তি ভূবনানি বিশ্বা 11৫ 
_ সেই মহান্থভব বিঞু স্বীয় বীরকর্মের জন্ত সকলের দ্বারা স্তত হন। সিংহ 
যেমন ভয়ংকর হিংসাঁকারী (ছুর্গম-প্রদেশ-গামী ) পর্বতার্দি উন্নত প্রদেশে 


১ ঈশ--১৬ 

৫ অনু-_চূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ। 

৩ কালিকা পুরাণ__২২।৩২, ৩৪--৩৫। 
৪ খরণ্থেদ-_-১।২২1১৩। 

€ শর ১১১৪।৩। 


১৪ 


২৯ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


বিচরণ-কারী,--তেমনি ইনিও শক্রদের নিকট ভয়ানক, সর্বত্র বিচরণশীল এবং 
পর্বততুল্য উচ্চ ছ্যলোক-বাসী (মন্ত্রমধ্যে অবস্থিত )। যে বিষ্ণুর পাদ-প্রক্ষেপে 
সমস্ত বিশ্ব-তুবন আশ্রিত হয়ে বাস করে । 
সুর্যরূপী বিষুই ত্রিলোকের শর্টা । 
য ইদং দীর্ঘং প্রতিং সংস্থ- 
মেকো বিমমে ভ্রিভিরিৎ পদ্দেভিঃ || 
__যে বিষ্ণু এই দৃশ্মান অতি-বিস্তৃত ভ্রিলোক এক এবং অদ্বিতীয় হঃঘ্নেও 
তিন পাদের দ্বারা নির্মাণ করেন । ) 
বিষুর তৃতীয় পদ মধ্যাকাঁশে ভাশ্বর হয়ে থাকে £ 
“এতদিফুপদং দ্রিব্যং তৃতীয়ৎ ব্যোয়ি ভাম্বরম্‌ 1” 
্রহ্ষম্বর্ূপ সবিতৃমগ্ডলে অবস্থিত বিষুণর পরম পর ধ্যানীর ধ্যানের ধন। 
তদ্‌ বিষ্ঞোঃ পরমং পদং সদা পশ্তস্তি স্যরয়ঃ দিদীব চক্ষুরাততম্‌।২ 
_সকলের চক্ষুত্বর্ূপ আকাশমগুলে প্রকাশিত বিষ্ণুর সেই পরম পদ 
জ্ঞানিগণ সর্বদ। দর্শন করেন। 
দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্সয্াত্মনাম্‌। 
বিবেকজ্ঞানদৃষ্ঞ্চ তদ্িষ্োণেঃ পরমং পদম্‌ ৩ 
রবীন্দ্রনাথও ধ্যান করেছেন স্র্যের পরম পদ। পরম-পদ্ ধ্যান করতে 
করতে কবির কাছে প্রকাশিত হয় আত্মার ত্বূপ। খধি কবির পুর্বোলিখিত 
প্রার্থন। মন্ত্র স্মরণ ক'রে কবি আস্তর কামন। ব্যক্ত করেন সবিতার কাছে খষি 
কবির মতই £ 
তখন মনে পড়ে সবিতা, 
তোমার কাছে খবি কবির প্রার্থনামন্ত্র_ 
যে মন্ত্রে বলেছিলেন, -- হে পুষণ, 
তোমার হিরন্সয় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, 
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ । 


। 


১ বিষুপুরাণ ২৮৯৩ । 
২ খ্ষর্থেদ__১।২২।২৯। 
৩ বিষুপুরাণ ২।৮।৯৮। 


সবিতার উপাসন। ২৯১ 


'আমিও প্রতিদিন উদয় দখল থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায় 

প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ 

বলি হে সবিতা 

সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন-__ 

তোমার তেজোময় অজের সুক্ষ অগ্রিকণায় 

রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু, 

তারো অলক্ষ্য অস্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ 

তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাঁবিল দৃষ্টিতে । 

আমার অন্তরতম সত্য 

আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে 

তোমার বিরাটে ছিল বিলীন 

সেই সতা তোমারি । 

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ 

আপনার মহতস্বদপকে দ্রেখেছে কালে কালে, 

কখনো নীল মহানদীর তীরে, 

কখনো পারন্ সাগরেরর কুলে 

কখনে। হিমান্রি গিরিতটে-__ 

বলেছে, জেনেছি আমরণ অমৃতের পু, 

বলেছে, দেখেছি অন্ধকাক্সের পার ইতে 

আদিত্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষের আবির্ভাব ।১ 
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে* যেন আমি 
অপর যুগের কোন অজানিত, সগ্চ গেছে নামি 
সত্ব! হ'তে প্রত্যহের আচ্ছাদন? অক্রাস্ত বিস্ময় 
যার পানে চক্ষু মেলি তারে ষেন আকড়িয়! রয় 
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো । এই তো ছুটির কাল, 
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল 
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমন্তভের মাঝে |২ 


১ পঞ্রপুট-দশ। 


৬ 


গ্রান্তিক--১২। 


২৯২ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ধ প্রভাব 


খধি কবির ঘোষণা-_ 
বেদাংমেতং পুরুষং মহান্তম্‌। 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরত্তাৎ ।__ 
রবীন্দ্র জীবনে তথা কাব্যে বিশেষতঃ অস্ত-পর্বের কাব্যে বিশেষ স্থান 
অধিকার করেছে। যে মন্ত্র আগে ছিল শ্রবণের মননের, এখন কবির জীবন- 
সায়াহে পরিণত হয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়ে, কবির জীবন-বেদকূপে, সত্যতা খষির 
চিরপুরাতন অথচ চির নৃতন আত্মজ্ঞানের নবতর উপলন্ধি ঘটেছে । কখন: 
ও তার মনে হয়েছে, খধিকবির ধ্যান-দৃষ্টির অধিকারী হলেও খবি- কবির 
প্রকাশ-শক্তির বুঝি তিনি অধিকারী হ'তে পারেন নি। ূ 
আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি” নিভৃত প্রহরে 
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দন1; 
সেই সবিতার ধার জ্যোতিরপে প্রথম মানুষ 
ম্র্তের প্রাঙ্গন তলে দেবতার দেখেছে শ্ববপ। 
মনে মনে ভাবিয়াছি প্রাচীন যুগের 
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কে যদ্দি থাকিত আমার 
মিলিত আমার স্তব শ্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে 1; 
কখনও দৃঢ় প্রত্যয়ের সরে ধ্বনিত হয় কবি-কণ্ে খষির পুরাতন প্রার্থন! £ 
হে প্রভাত সুর্য 
আপনার শু্রতম বূপ 
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জল । 
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে 
করে৷ আলোকিত; 
দুর্বল প্রাণের দেন্য 
হিরন্সয় এশ্বর্ধে তোমার। 
দুর করি দাও 
পরাভূত রজনীর অপমান সহ।২ 


১ আরোগ্য--৩। 
২ রোগশ্যায়--১৫ | 


সবিতার উপাসন। ২৯৩ 


ক্লানিমার ঘন আবরণ 
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়! 
অমর্ত লোকের দ্বারে 
নিদ্রায় জড়িত রাত্রি সম। 
হে সবিতা তোমার কল্যাণতম রূপ 
করো অপাবৃত, 
সেই দ্রিব্য আবির্ভাবে 
হেরি আমি আপন আত্মারে 
মৃত্যুর অতীত।$ 
অথর্ব বেদের খধি উপনিষদ্দের খধির মতই প্রার্থনা করেছেন সবিতার 
কাছে পাপ দূর ক'রে আত্মজ্ঞান প্রকাশ করার জন্ট;। 
ঘত্ত আত্মনি তন্বাং ঘোরং অন্তি যন্ধা 
কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা। 
সর্বে তদ্বা চাপ হন্মে। বয়ং দেবস্ত্া 
সবিতা সুদয়তু ।২ 
_হেজীব! গছ্যোতমান জ্ঞান প্রেরক সবিতাদেব তোমাকে শ্রেয়োদান 
করুন; তাহাতে তোমার হ্বদয়ে ও দেহে অনুভূয়মীন বা পরিদৃশ্ঠমান যে 
পাপ ( অজ্ঞতারূপ ষে ঘোর ) বিচ্যমীন রহিয়াছে অথবা তোমার শিরোভাগে 
মস্তিষ্কে এবং দৃষ্টিসাধন ভূত নেত্রে যে পাপ বিদ্যমান আছে বাহ্‌ ও আভ্যন্তরীণ 
সেই সকল পাপকে ভগবদমুগ্রহ প্রার্থনাকারী অপহত করি (দৃরীতৃত করিতে 
সমর্থ হইব)। [জ্ঞান প্রেরক সবিতা দেবতা কপাপরায়ণ হইলে মন্ত্রশক্তি- 
প্রভাবে আমরা আমাদিগের সর্বপ্রকার পাপনাশে সমর্থ হইব--ইহাই 
ভাবার্থ 1৩ 
অন্থু হূর্ধ্যমুদয়তাং হদ্দোতো৷ হরি মা চ তে। 
গে। রহিতত্ত বর্ণেন তেন ত্বা পরিদখ্নসি 15 
১ জন্মদিনে__২৩। 
২ অধথর্ব_-১।২।৩। 


৩ অনুবাদ--৬ছুর্গাদাস লাহিড়ী । 
৪ অথর্ব ১1৪।১। 


২৯৪ রবীন্দ্র সাভিত্যে আর্ষ প্রভাব 


_হে জীব, তোমার হদয়-সন্বদ্ধী রোগ (বন্ধন হেতুভূত অন্তর্ব্যাধি ) 
এবং কালিমার্দি শরীর ব্যাধি (বন্ধন মূল বহির্ব্যাধি অর্থাৎ সৎপথাবরোধক 
কর্মপ্রভাবাদি ) হর্যদেবের উদ্দেশ্তে প্রেরণ কর। লোহিতবর্ণ জ্ঞান-কিরণের 
সেই প্রসিদ্ধ (ব্যাধিনাশ-সমর্থ অথবা বন্ধন-মোচন সমর্থ) দীপ্তির দ্বারা (তুমি) 
তোমাকে আচ্ছাদিত কর (দীপ্থিমন্ত কর )।১ 

রবীন্্নাথও আত্মার মহিমা আঁচ্ছাদক পাপ বিনাশের জন্ত প্রার্থনা করেছেন 
সবিতাকে । ূ 

আতর মহিম! যাহা ! 
তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি ূ 
ক্লান-্অবসাদে, তারে দাও দূর করি। 

লুপ্ত হ'য়ে যাক শৃন্ততলে 

ছ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার জালে ।২ 


সবিতার কৃপায় কবির সত্তার আবরণ ক্ষয় হয়ে গেল।__ 
আমার সত্তার আবরণ 
খসে পড়ে গেল 
অজান1 নদীর শোতে 
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি, 
কপণের সঞ্চয় ষা কিছু, 
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি 
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত ।৩ 


কবির দেহ-চেতন] নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে অনস্ত চেতনার মাঝে । কবি 
আত্ম! বিশ্ব ছেড়ে নক্ষত্রলোকে পাড়ি দিয়েছে। কবি আদিত্য-মণ্ডলের 
মহান্‌ পুরুষের দর্শনার্থা । 


১ অনু--হূর্গাদীস লাহিড়ী । 
২ জন্মদিনে__২৪ । 
৩ রোগশধ্যায়-_ ২২। 


সবিতার উপাসন! ২৯৫ 


ছায়। হঃয়ে বিন্দুহ'য়ে মিলে যায় দেহ 
অন্তহীন তমিআ্ায়। নক্ষত্র বেদীর তলে আমি 
একা! স্তব্ধ ঈ্াড়াইয়!, উধ্র” চেয়ে কহি জোড় হাতে 
হে পুষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল, 
এবার প্রকাশ করে! তব কল্যাণতম রূপ, 
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আত্মার মাঝে এক ।১. 
তমসের পরপারে স্র্যদেবের অস্তরস্থিত মহান্‌ জেটাতির্ময় পুরুষের দর্শনে 
কবি জীবনের সার্থক অর্থ খুঁজে পেলেন। জীবনের আদি-অস্তের অর্থ 
সমুস্ভাসিত হলে! কবির আবরণ মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে । 
তিনি ঘোষণ1 করলেন, 
স্্টিলীল! প্রাঙ্গনের প্রান্তে ঈাড়াইয়। 
দেখি ক্ষণে ক্ষণে 
তমসের পরপার 
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্তে ছিনু লীন । 
আজি এ প্রভাতকালে খষিবাক্য জাগে মোর মনে। 
করে! করো অপাবৃত হে সুষ, আলোক আবকণ 
তোমার অস্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি 
আপনার আত্মার স্বরূপ । 
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবাযু 
ভন্মে যার দেহ অস্ত হবে, 
ষাত্রাকালে সে আপন না ফেলুক ছায়া 
মর্তের ধরিয়া ছন্মবেশ। 
এ মর্তের লীলাক্ষেত্রে সখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ 
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে, 
বারে বারে অলীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে 
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে, 
সেই সুন্দরের রূপে 
সে সঙ্গীতে অনির্বচনীয় |২ 
১ প্রান্তিক ৯। ২ জন্মদিনে--১৩ 
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উপনিষদের খধির মতই রবীন্দ্রনাথ সত্যদর্শন করলেন £ 
আমুরনিলমম্ব হমথেদং ভন্মাস্তং শরীরম্‌। 
ও ক্রতো! স্মর, কৃতং স্মর, করতো স্মরঃ কৃতং স্মর।+ 

__অনস্তর আমার প্রাণবামু মহাবাযুতে এবং এই শরীর ভন্মেতে মিলিত 
হউক, হে চিস্তাশীল মন, তৃমি কৃত এবং কর্তব্য স্মরণ কর।২ 

কবির মোহ আবরণ ঘুচে গেছে। জ্যোতিঃ স্বরূপ স্র্যমগ্ডলের জ্যোতি 
সর্বত্র দেখছেন ; উপলব্ধি করছেন এক প্রাণের বিরাট প্রবাহ, যার মধ্যে স্থরি- 
গ্রহ-নক্ষত্র-মন্থ্্য-বৃক্ষ-তৃণ-কবি-আত্মা! এক অদৃশ্য সুত্রে গ্রথিত হ"য়ে চলেছে।যুগ 
যুগাস্তর ধরে। | 

“প্রাণের যোগ নয় তকি? স্থ্ধের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীত 
বইচে। আমাদের প্রাণ, মন, আমাদের রূপ, রস লবই তে] উৎ্সরূপে রয়েচে 
এ মহাজ্যোতিক্ষের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো৷ 
পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিল ওরি বন্ধি বাম্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে 
এ তেজই তো! শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে এ আলোই ত 
প্রবহমান। বাহিরে এ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে 
পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে এ তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায় 
বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত! সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ» এত রূপ, 
এত ভাব, এত রস। এঁ যেজ্যোতি আঙ্রের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুক 
মদ হ'য়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই ত আমার গানে গানে হুর হয়ে পু্জিত হ'ল ! 
এখনই আমার চিত্ত হ'তে এই যে চিস্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 
সেকি সেই জ্যোতিরই একটি চিন্ময় স্বরূপ নয়, যে জ্যোতি বনস্পতির শাখায় 
স্তব্ধ ওঁকার ধ্বনির মত সংহত হ'য়ে আছে? 

হে সুর্য তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অস্তগু্ প্রার্থনা ঘাস হয়ে 
গাছ হ'য়ে আকাশে উঠচে, বল্চে, জয় হোক ! বলচে, ঢাক] খুলে দাও ! 
এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুল-ফলের 
বিকাশ। অপাবৃখু, এই প্রার্থনারই নির্ঝর-ধার! আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা 
করে আজ মান্ষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে 

১ ঈশ--১৭ 

২ অন্ুবাদ-_৮হুর্গাচরণ সাংগ্যবেদান্ততীর্থ। 
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পাড়ি দিয়ে চললো । আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলচি, হে-পুষণ হে 
পরিপুর্ণ, অপাবৃথুৎ তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে ষে 
গুহাহিত সত্য, তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিম্বরূপ দেখে নিই। 
'আমার পরিচয় আলোকে উদ্ঘাটিত হোক ।*১ 
বিরাট স্থষ্টির ক্ষেত্রে 
আতস-বাজির খেল! আকাশে আকাশে 
সুর্য তার! লয়ে 
যুগ যুগাস্তের পরিমাপে। 
অনাদি অনৃশ্ট হতে আমি ও এসেছি 
ক্ষুদ্র অগ্নিকণ] লয়ে পু 
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে ।২ 


এ আমির আবরণ সহজে স্থলিত হয়ে যাক 

চৈতন্তের শুভ্র জ্যোতি 

ভেদ করি কুহেলিকা' 

সতো)র অমৃতরূপ করুক প্রকাশ 

সবমান্ষের মাঝে 

এক চির মানবের আনন্দ কিরণ 

চিত্তে যোর হোক বিকীরিত ।৩ 

এ যুগের প্রত্যেকটি কবিতা আর্ধ চিস্তার প্রভাবে গভীর- অনুভূতির 

আবেগে ভাব-তন্ময়। এমনি তন্ময় হয়েই খধষি বলেছিলেন গভীর আবেগে 
সূর্যরূপী বিষুকে £ 

সা বিশ্বাফু সা বিশ্ব স| বিশ্বধায়াঃ 

ইন্দ্স্য ত্বা ভাগং সোমেনাতনচ.মি বিষে] হব্যং রক্ষ |£ 


১ পশ্চিম ঘাত্রীর ডায়েরী ২৬ শে অক্টোবর £ 
২ আরোগ্য ৯। 


৩ ওঁ--৩৩। 


৪ শুরু যভূর্বেদ-__ ১1818 | 
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_সেই (বিষু) দেবতা নিখিল বিশ্বের জীবন-_স্বরূপ, সেই দেবতা 
বিশ্বকর্মা অর্থাৎ সকল কর্মের মৃলীভূতঃ সেই দেবতা সকলের ধারণ কর্তা 
(এবং পোষণ কর্তা)। ইন্দ্রের ভোগ্য সোমের হ্থারা (শুদ্ধভাবের দ্বার1) 
তোমাকে (হৃদয়ে ) দৃঢ়ভাবে স্থাপন করছি, হে বিষ্চো, তুমি হব্য ( হৃদয়- 
স্থিত সত্বভাব ) রক্ষা কর। 

জন্ম-মৃত্যু-জীবন বিশ্ব প্রবাহের অঙ্গীভূত-_অদ্ধয় অভিন্ন_-একই জ্যোতির 
লীল1। পৃথিবীর সুর্ব-পরিক্রমার সাথে সকলেই অচ্ছেগ্চভাবে অন্বিত। জন্ম- 
মৃত্যুর পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা! নিরর৫থক। এই সত্য অনুভব ক'রে শাস্তভাঁবে 
মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন কবি। | 

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এই মর্ম নিকে তন, 

আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে 
ভূমিতলে সমুদ্র পর্বতে 

কী গুঢ় সংকল্প বহি করিতেছে তথ্য গ্রদক্ষিণ_ 

সে রহস্ত হ্ত্রে গাথা এসেছিন্ু আশিব্ষ আগে 

চলে যাব কয় বর্ষ পরে ।১ 


বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম- 
যেথা নাই নাম 

যেখানে পেয়েছে লয় 

মকল বিশেষ পরিচয়, 

নাই আর আছে 

এক হ'য়ে যেথা মিশিয়াছে, 

যেখানে অনস্ত দিন 

আলোহীন অন্ধকারহীন 

আমার আমির ধার মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে 
পরিপূর্ণ চৈতন্তের সাগর সঙ্গমে ।২ 


১ জন্সদিনে-_৫ | 


২ এ--১২। 


সবিতার উপাসন। ২৯৯ 


কবির আকাঙ্ষা, তিনি পরিপুর্ণ চৈতন্তের আলোহীন অন্ধকারহীন 
অথগুতার মাঝে লীন হঃয়ে ধাবেন, যার সম্পর্কে শ্রুতি বলেছেন, 
ন তত্র স্কর্যো ভাতি ন চন্দ্রভারকং 
নেম! বিছ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
কবির জীবন পুর্ণ হ'য়ে উঠেছে কানায় কানায়__চৈতন্য সাগরে মিশে 
পূর্ণতা লাভের ইঙ্গিত এসে পৌছাচ্ছে তার কাছে । 
পথ রেখা লীন হলে। অন্তগিরির শিখর আড়ালে 
স্তব্ধ আমি দিনাস্তের পাস্থশাল! দ্বারে 
দূরে দীপ্চি দেয় ক্ষণে ক্ষণে 
শেষ তীর্থ মন্দিরের চূড়া । 
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের বাগিণী। 
যার মুছনায় মেশ। এ জন্মের যা কিছু সুন্দর, 
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্র! পথে 
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে। 
বাজে মনে, নহে দুর, নহে বহুদূর |5 
আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই 
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই। 
এক আদি-জ্যোতি-উতৎস হতে 
চৈতন্যের পুণ্যশ্বোতে ' 
আমার হয়েছে অভিষেক 
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ, 
জানায়েছে অমুতের আমি অধিকারী 
পরম আমির সাথে যুক্ত হ'তে পারি 
বিচিত্র জগতে 
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে ।২ 


১ আরোগ্য--৮। 
২ শ্র-_৩২। 
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ধধির কণ্ঠে ক মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 
ষে চেতন] উদ্ভাপিয়া ওঠে 
প্রভাত আলোর সাথে 
দেখি ভার অভিন্ন স্বরূপ 
শূন্য তবু সে তো শূন্য নয়। 
তখন বুঝিতে পারি ধধির সে বাণী__ 
আকাশ আনন্দপুর্ণ না রহিত যদি 
জড়তার নাগপাশে দ্রেহমন হইত নিশ্ল। 
কোহোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ | 
ঘদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ্।১ 
আনন্দ-সাগরে ডুব দিয়ে কবি-ক বাণীহারা স্তব্ধ । 
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি 
ব্যগ্র এই মনের আকুতি। 
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খু'জিয়৷ বাণীরূপ 
করে থাকে চুপ, 
বলে আমি আনন্দিত, ছন্দ যায় থামি 
বলে, ধন্য আমি ।২ 
আনন্দমষের লীল।-নিকেতন এই আনন্দভূমি আনন্দ-্বরূপ ব্রন্মেরই প্রকাশ । 
তাই কবি শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বের আনন্দকে প্রাণ-মন ভরে পান ক'রে নিতে 
চেয়েছেন__আর অকুন্তিত চিত্তে বিশ্বকে ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। 
এ জন্মের গোধূলি ধূপর প্রহরে 
বিশ্বরস সরোবরে 
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ 
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ, 
সব খ্যাতি সকল দুরাশা, 
বলে যাব, “আমি যাই, রেখে যাই__ 
মোর ভালোবাসা; ।৩ 


১ রোগশব্যার_-৩৬। ৩ পরিশেষ _জন্মদিন। 
২ আরোগ্য--€। 


সবিতার উপাসন। ৩০১ 


ইহ লীলা সাঙ্গ করার পূর্বে কবি শেষবার স্ুর্ধের কিরণে দেহমন অভিষিক্ত 

করে নিতে চেয়েছেন। 
খুলে দাও দ্বার 
নীলাকাশ করে৷ অবারিত, 
কৌতৃহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ; 
প্রথম পৌদ্রের আলো 
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় 
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী 
মর্মরিত পল্লবে পল্পবে আমারে শুনিতে দাও; 
এ প্রভাত 
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর শন 
যেমন সে ঢেকে দেয় নব শম্প শ্যামল প্রান্তর 
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে; 
তাহারি নিঃশব্ধ ভাষ! 
শুনি এই আকাশে বাতাসে 
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজ স্ান। 
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্বৃহারদূপে 
দেখি ওই শীলিমার বুকে |১ 


১ রোগশয্যায়--২৭ 


উনবিংশ অধ্যায় 


মধুমস্ 
জ্যোতির্ময় প্রাণময় আননন্বরূপ ব্রন্গের প্রকাশ এই বিশ্বজগৎ সত্যন্র্ট। 
খধির মতই রবীন্দ্রনাথের কাছে মধুময় হ'য়ে উঠেছে। ব্রদ্ষই মধু, ব্রন্মই 
অমৃত, ব্র্ষই পরম সুন্দর) তারই বিচিত্র প্রকাশ তার স্থটিও মধু, অমৃত, 
সুন্দর__আনন্দ-নিকেতন। খধির কামনা মধুময় ব্রন্ষকে জানা_ বিশ্বে 
মধুময় ব'লে অনুভব করা নিজের জীবনকে পরম সত্যের অনুভবে মধুময় 
ক'রে তোলা 
খষি প্রার্থনা করেছেন উপান্ত দেবতার কাছে £ 
মধুমন্মে পরায়ণং মধুমৎ পুনরায়ণম্‌। 
তা নো দেবা দেবতয়! যুবং মধুমতস্কৃতম্‌।১ 
_হে অশ্বিনীকুমারদ্ধয়, গৃহ থেকে পরাগমন (দুরগমন ) মধুযুক্ত হোক, 
আমার গৃহে প্রত্যাগমন [জন্ম ও মৃত্যু ?] মধুযুক্ত হোক্‌। হে দেবঘয়, 
তোমরা আমাকে দেবতাদের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত কর। 
মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরাযূণমূ। 
বাচা বমি মধুমদ্‌ ভূয়াসং মধুসন্দশঃ | 
মধোরস্মি মধুতরে! মদুধান্‌ মধুমত্তরঃ। 
মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীব |।২ 
_আমার নিকটগমন (ইহজীবন) মধুযুক্ত হোক, আমার পরাগমন (দূরগমন 
_-পরলোক), মধুময় হোঁক্‌, বাক্যের দ্বারা যা! বলি তা মধুময় হোক। এইরূপ 
সর্ববিষদ্বে মধুময় হওয়ায় মধুময় কার্ধযুক্ত আমি সকল দর্শকের কাছে মধুময় 
(শ্রীতিকর )হই।। 
আমি মধু হই। মধুতর (অধিকতর মধুর রসযুক্ত অমৃত সংযুক্ত ) হই। 
মধুাবী হওয়ায় আমি অতিশয় মধুযুকত হই। লোকে যেমন বৃক্ষের 


১ খরথেদ__১০।২৪।৬। 
২ অথর্ব-_-১1৩৪।৩--৪। 


মধুমন্ত্ ৩০৩ 


মধুষুক্তা শাখার সেবা করে সেইরূপ ( হে অমৃতময় ভগবান ) তুমি আমার 
সন্নিহিত হও || 
জিহ্বায়! অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধুকলম্‌ 
মমদেহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥১ 
আমার রসনায় অমৃত বর্তমান হউক। বাগযস্ত্রে অমৃত বিদ্যমান 
থাকুক; হে অমৃত-সম্বন্ধ শুদ্ধন্বত্ব! তুমি আমার সর্ববিধ কর্ষে নিশ্চিতরূপে 
বর্তমান থাকঃ অপিচ, তুমি আমার অন্তরকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত 
হও। (আমার সর্ববিধ কর্ম সদদাকাল অমৃত সম্বদ্ধি এবং ইষ্টপ্রাপক হউক )২ 
মধুমতীরোধধীর্যাব আপে! 
মধুমন্নো ভবত্ত্তরিক্ষমূ। 
ক্ষেত্রস্ত পতির্সধুমান্ো অন্ত- 
রিস্যন্ত অন্বেনং চরেম ||৩ 
_-ওষধিলমূহ আমার্দিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জলসমূহ ও 
অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউক। ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত 
হউন। (সর্ববিধ কর্ম স্দাকাল অমৃত সম্বদ্ধি এবং ইষ্টপ্রাপক হউক )।« 
উপনিষদ মধুবিগ্ভার প্রবক্তা এবং ব্যাখ্যাতা। উপনিষদ বলছেন, “ইয়ং 
পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বটস্য পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু, ষশ্চায়মস্যাং 
পৃথিব্যাং তেজোময়োহমু তময়ঃ পুরুষশ্চায়মধ্যাত্বং শারীরন্তেজো ময়োহমৃতময়ঃ 
পুরুযষোহয়মেব স ঘোহয়মাত্বেদমম্বতমিদং ব্রচ্মেদং সর্বম্‌ 
_এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু সমস্ত ভূত ও এই পৃথিবীর মধু। এই 
পৃথিবীতে যে তেজোময় প্রকাশময় ও চিন্ান্র নিত্যপুরুষ এবং যিনি অধ্যাত্ম- 
শরীর সম্ধযুক্ত চিন্মাত্র প্রকাশময় পুরুষ__সেই পুরুষই সকল ভূতের মধূ-_ 
তিনিই আত্মা-_-তিনিই সর্বময় ব্রহ্ম । 
"ইমা আপঃ সর্বেষাং ভূভানাং মধবাসামপাং সর্বাণি ভূতানি মধু 
বশ্চায়মান্বপ্ল, তেজোময়োহমৃতময়ূঃ পুরুষঃ"'****** স যোহয়মাত্েদমমৃতমিদং 





১ অথর্ব_3১1৬।২৭। ৫ বৃহদারণ্যক-_-২।৪।১ 
২ অনুবাদ--৮দুর্গাদাস লাহিড়ী । 

৩ খথেদ--81৫৭1৩। 

& জনুবাদ--৬দুর্গাদান লাহিড়ী । 


৩০৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে আব প্রভাব 


ত্রদ্মেদং সর্যমূ। অয়মগ্সিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধবস্থাগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু-'-***০ 
অম্বং বাধুঃ সর্ধেষাৎ ভূতানাং মধ্বন্ত বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু 1) 
এইভাবে মধু মন্ত্রের ত্রষ্টা__মধু মন্ত্রের উপাসক খষি মধুময় ব্রদ্ষকে উপলব্ধি 
করেছেন জলে স্থলে চরাচরে সর্বভূতে। সংহতভাবে শ্রুতি এই কথাই 
বলেছেন অন্যত্র £ 
মধু বাত খতায়তে মধু ক্ষরস্ত সিন্ধব:ঃ 
মাঁধবীর্ণ: সন্তবোষধী: | 
মধু নক্তমুতোষসে! মধুমৎ পাথিবং রজঃ। 
মধু ছোরস্ব ন পিতা ॥ | 
মধু মান্নো বনস্পতির্ধুম 1 অস্ত সয্য: | 
মাধবীর্গাবেো! ভবন্ত নঃ |২ 
মধুময় বাসু প্রবাহিত হোক্‌, সিদ্ধুগণ ( নদীগণ ) মধু ক্ষরণ করুক, ওষধি 
মধুসংযুক্ত হোক, রাত্রি এবং উবা মধুময় হোক, পৃথিবীর ধুলি মধুময় হোক । 
হে পিতঃ, আকাশ মধুময় হোক, বনম্পতি মধুময় হোক, সুর্য মধু সংযুক্ত হোক, 
আমাদের গাভী মধুসংযুক্ত হোক । 
ধধি আরও প্রার্থনা করেছেন, “ব্রহ্ষমেতৃ মাম্‌। মধুমেতু মাম্‌। ব্রহ্মমেব 
মধুমেতি মাম্‌1”৩-_ ব্রদ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হোন, মধু আমাকে আশ্রয় 
করুক, মধুময় ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হোন । 
নুর্সরূপী বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপও মধুযুক্ত। 
যস্য ত্রি পুর্ণ মধুন! পদা 
্ক্ষীয়মানা শ্বধয়া মদস্তি |॥£ 
_ধে বিষুর মধুপুর্ণ তিনপদ অক্ষয় আননের দ্বারা আনন্দিত হয়। 
প্রভাত সঙ্গীতের তরুণ কবি জগতের সব বিছুকেই মধুময় ব'জে 
জেনেছিলেন। 


১ বৃহদারণ্যক--২1৪1১। 
২ এ 
৩ খথেন-_-১৪।৯০।৬--৮ | 


৪ নারায়ণোপনিষৎ__অন্ুবাক-_-৩৮। 


মধুমন্ত ৩০৫ 


পুর্ব মেঘ মুখে পড়েছে রবিরেখা 
অরুণ রথচুড়া আধেক যায় দেখ]। 
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলবর, 
মধুর আহ কিব!, মধুর মধুসব।5 
খবির দৃষ্টি লাভ ক'রে খধির মতই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 
বেদ মন্ত্রের ছন্দে | 
মন বললে-__ 
মধুময় পাধিব ধৃলি ।২ 
সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ 
অমৃতের অর্থ দেয় তারে 
মধুময় ক'রে দেয় ধরণীর ধূলি 
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চির-মানবের সিংহাসন ।৩ 
রবীন্দ্রনাথের আধ্দৃষ্টিতে আকাশ বাতাস মধুময় হয়ে ওঠে। প্রাচীন 
খধির তপোলব্ধ মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লাভ করেছেন নতুন কণরে। 
এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি 
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি, 
এই মহামন্ত্রখানি 
চরিতার্থ জীবনের বাণী । 
দিনে দিনে পেয়েছি সত্যের ষা-কিছু উপহার 
মধুরসে ক্ষয় নাই তার। 
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে 
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনস্তের আনন্দ বিরাঁজে 
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব ষবে ধরণীর 
বলে ঘাব তোমার ধূলির 
তিলক পরেছি ভালে 
দেখেছি নিতোর জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে । 
১ প্রভাত উৎসব- প্রভাত সঙ্গীত। 
২ পঞঙ্রপুট--পাঁচ। 
৩ আরোগ্য--২। 
৩ 


২০৬ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি 
এই জেনে এ ধুলায় রাখিঙ্ু প্রণতি ।১ 
অধুবাহী ভাকৃহরকরার উদ্দেহ্টে কবি লিখেছেন £ 
দেখিনু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে, 
তোমারে ধরিল ধর! মধুময় আশীর্ববাদ-দানে ।২ 
যে বিশ্বজগৎ বিচিত্র সৌন্দর্যে ভরা যেখানে অপার অসীম বৈচিত্রা--অনস্ত 
রহশ্য--ছোট বড় স্থাবর জঙ্গম নিয়ে অপরূপ- যার আকাশে বাতাসে জলে 
স্থলে খষি অস্ুভব করেছেন 'মধু-ব্রন্ষের প্রকাশ__সেই বিশ্ব চরাচরকে বের 
খষি প্রণতি জানিয়েছেন £ নী 
নমে। মহ নমে। অর্ভকেভ্যো। | 
নমে! যুবভ্যো। নম আশিনেভ্যঃ 
জাম দেবান্‌ ষদি শরু,বাম 
মা জ্যায়স শংসমাবৃক্ষি দেবাঁঃ 1৩ 
_-মহৎকে নমস্কার, অর্ভককে (শিশু) নমস্কার, যুবকগণকে নমস্কার, 
বুদ্ধগণকে নমস্কার। যদি সাধ্য হয়, দেবগণের অর্চনা! করবো; হে দেবগণ 
বুদ্ধদের স্ততি যেন ত্যাগ না করি। 
অথর্ব বেদে আছে £ 
নমো রুদ্রায় নমো অস্ত তক্সনে নমো রাজ্ঞে বরুণায় দিধীমতে | 
নমে! দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ নম ওষধীভ্য£।£ 
নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্টায় চ। 
নমঃ পুর্বজায় চ চাপরজায় চ|| 
নমো মধ্যমায় চাপগল্ভায় চ। 
নমে। জঘন্ায় চ বুধায় চ।||« 


১ 


আরোগ্া-_-১। 

মধু সন্ধ।যী_৩, প্রহানিনী। 
খখে?--১।২৭1১৩। 
 অথর্ব-_-৬/২।২০।২। 

গুরু য্তু্বেদ-_-১৬।৩২ 


০ ৫ রন 


মধুমন্ত্ ৩০৭ 
ছোট বড় উতষ্ট নিকৃষ্ট সকলেই খধির প্রণামের বিষয়ীভৃত হয়েছে। 
'আব্রঙ্ষাশুত্ব পর্যন্ত সর্বত্র ব্রন্মের লীল! অনুভব করেছেন যে ধধি কবি তিনিও 
বারংবার প্রণাম জানিয়েছেন এই পৃথিবীকে--প্রকৃতিকে- বিশ্ববাসী মানুষকে । 
| পথের সাথি, নমি বারম্বার । 
পথিক জনের লহো নমস্কার । 
১৬ ৬ খঃ ব 
ওগে। নব প্রভাত-জ্যোতি 
ওগে! চিরদিনের গতি, 
নৃতন আশার লহো নমস্কার। 
জীবন রথের হে সারথি, 
আমি নিত্য পথের পথী 
পথে চলার লহে। নমস্কার ১ 


আলো, তোমায় নমি, আমার 
মিলাক অপরাধ । 
ললাটেতে রাখো আমার পিতার আশীর্বাদ । 
বাতাল তোমায় নমি, আমার 
ঘুচুক অবসাদ । 
সকল দেহে বুলায়ে দাও 
পিতার আশীর্বাদ । 
মাটি, তোমায় নমি, আমার 
মিটুক সর্বসাধ। 
গৃহ তরে ফলিয়ে তোলো 
পিতার আশীর্বাদ ।২ 
যে ত্রহ্গম্বক্ূপ সূর্যের মাঝে কবি নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
তাকে ও তিনি প্রণাম জানিয়েছেন । 


১ গীতালি--১৮। 
২ গীতাগ্রলি--৪৮। 


৩০৮ রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব 


তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি, 
তারে নমে। নম ।১ 
খধি কবি ও জগতের প্রাণ এবং চক্ষুত্বরূপ সূর্যকে প্রণতি জ্ঞাপন 
করেছেন। 
নমো মিত্রম্ত বরুণস্ চক্ষসে 
মহো দেবায় তন্দবতং সপর্ধত | 
দূরে দূশে দেখজাতায় কেতবে [ 
দিবম্পুত্রায় সর্ধীয় শংলত ॥৯ 
_-মিত্র বরণের (স্ৃতরাং সকল চরাচরের ) চক্ষুন্ব্ূপ ( প্রকাশক তেজঃ 
্বরূশ) স্বর প্রকাশমান তেজরূপ, দেবগণের অস্গ্রহে জাত (অথবা 
দেবগণের জন্মের হেতুভৃত ), আকাশের পুত্র, ত্রিকালস্থ প্রাণিগণের ভষ্টা 
(অথবা দূর থেকে জগৎ দর্শনকারী ) স্থর্যকে প্রণাম। তার উদ্দেশ্টে যজ্ঞ কর। 
তাঁর গ্রীতির উদ্দেশ্টে স্তৃতি কর। 
কবি পৃথিবীর ধুলিতে সত্যের যুত্তি উপলব্ধি করেছেন বলেই পৃথিবীর 
ধূলিতে প্রণতি রেখেছেন : 
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি, 
এই জেনে এ ধুলায় রাখিস্থ প্রণতি ।৩ 
ভালো মন্দে মেশানে৷ এই পৃথিবীকে ও তিনি প্রণাম জানাতে ভোলেন নি 
হে উদ্দাসীন পৃথিবী, 
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে। 
তোমার নির্মম পদপ্রাস্তে 
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি | 
চিরন্তন মাচুষের জন্যও কবি প্রণাম রেখেছেন £ 
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে, 
সমুদ্র ধাদের চিহু দিয়েছে মুছিয়া, 





১ সাবিশ্রী-পূরবী। 
২. শু বজুর্বেদ__-৪1৩৫ ।. 
5 ৩ আরোগ্য-__১। 

৪ পন্দ্রপুট--৩। 


মধুমন্ত্ ৩০৯ 


অনারন্ধ কর্মপথে 
অকৃতার্থ হন নাই তারা 
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাগ্রাণ-মাঝে 
শক্তি জোগাইছে যাহ। অগোচরে চির মানবের-__ 
তাহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি 
আজি এই প্রভাত আলোকে 
তাহাদের করি নমস্কার |, 
অস্ত সিক্কধু থেকে নব-জীবনের উদয় গিরিকেও প্রণাম নিবেদন 
করেছেন কবি। 
প্রণাম আমি পাঠাঙ্গ গানে 
উদয় গিরি শিখর পানে 
অন্ত মহাসাগর তট হতে__ 
নং নং নং নর 
অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা, 
তারি মাঝে পেয়েছি স্থধা»_ 
উদগ্নগিরি প্রণাম লহে। মম ।২ 
মহাধাত্রার অপেক্ষায় কবি সকলকে প্রণাম জ্ঞাপন ক'রে ছুট প্রার্থনা 
করেছেন £ 
পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহে! ভাই-_ 
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই |।৩ 


১ জন্মদিনে-_-১৭। 
২ প্রণতি--বীথিকা । 
ও পুজা-৫৯৮। 


অন্থকখন 


রবীন্দ্রচিস্তায় তথা রবীন্ত্রকাব্যে ভারতীয় খষিদের ধ্যান ধারণার প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষ প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা করা হোল। এখন প্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবিক যে বেদ-উপনিষদ ইত্যাদির তত্ব গুলিই যদি রবীন্দর-চিন্তাকে 
আচ্ছ্ন ক'রে যাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের ম্বকীয়তা কোথায়? কেবল খাধি- 
লক জ্ঞানের রাজোই কি তীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ? নাতা নয়। রবীন্্রনাের 
দৃষ্টি কোন মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হে পড়ে নি। তার মনন-শক্তি কৌন 
পুর্বস্থরীর চিন্তার মধ্যেই আবতিত হয় নি। দৃষ্টি তার ্বব্যাপক, _তাই 
তিনি দষ্ট-ধধি। ঠিক এই কারণেই ভারতীয় ধষির সঙ্গে তীর ম্বাজাত্য। 
খধির সত্যনদ্ধ দৃষ্টি সকল আবিলতা, তুচ্ছতা সংকীর্ণতার অতীতচারী। 
অবশ্ত একথাও ম্বীকার্ধ যে তার চিস্তার উপরে প্রভাব পড়েছে দেশী বিদেশী 
অগণিত কবির-_সাহিত্যিকের_ চিস্ত। নায়কের। এ কথা ত্বীকার করতে 
কখনও কুষ্ঠিত হন নি সত্যত্রত রবীন্দ্রনাথ । তিনি বলেছেনঃ “এখনও আমার, 
বিশ্বাস যে সমন্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি, অখণ্ড জীবনের যোগ 
আছে, তাহার এক জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়! ঘটে, অন্থত্র গুঢ়ভাবে সংক্রামিত, 
হইয়া থাকে 1৮১ 

বিদেশী চিন্তাধারার গ্রভাব সম্পর্কে কবি বলেছেন, “আমার চিস্তার মধ্যে 
পাশ্চাত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা! আমি কেমন করে বলবো।? সর্যযুগের 
স্বদেশের তপস্যাকে আমি শ্রদ্ধা করে তার্দের আশীর্বাদ জীবনে গ্রহণ 
করেছি। প্রাণের উপরে প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে গ্রাগ নয়, 
নির্জীব পাথর ।”২ 

পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাব সম্পর্কে প্রসংগতঃ এই গ্রন্থে কিছু কিছু উল্লেখ কর? 
হয়েছে। এ বিষয়ে একখানি পৃথক গ্রন্থ রচনার অপেক্ষা রাখে । তবে 
পাশ্চাত্য-প্রভাব হ্বীকার করেও ঘে কথা বারবার বল! হয়েছে নে কথারই 


১ জীবনম্থতি ৷ ৮ 
২ আচার্ধ ক্ষিতি মোহন সেন কতৃক ধৃত কবির উজি; গ্রন্থতূমিকা- বলাক1 কাব্য বল৷' 
" পরিরমা। 


অচ্ছকথন ৩১১ 


পুনরুল্পেখ ক'রে বল! যেতে পারে যে ভারতীয় মণীষার ধ্যান ধারণাই রবীন্দর- 
মানসে সর্বাতিশায়ী প্রভাব সঞ্চার করেছে । বেদ-উপনিষদ ছাড়াও বৈষ্ণব 
কবি ও দার্শনিক, সংস্কৃত কবি বান্মীকি, ব্যাস এবং কালিদাস এবং বাঙালী 
কবি বিহারীলালের প্রভাব সম্পর্কেও কিছু কিছু উল্লেখ করা হরেছে। বৌদ্ধ 
শাস্ত্রের প্রভাব সম্পর্কেও সামান্ত উল্লেখ করা হয়েছে । এ ছাড়াও বাঙ্গালী 
কবি মধুস্থদন, ভারতের মরমী কবি সাধক, কবীর দাছু প্রভৃতির, বাঙ্গালা শাক্ত 
পদ্দাবলীর, বাউল গানের প্রভাব ও রবীন্দ্র সাহিত্যে কম নম়। এ গুলিরও 
ব্যাপক আলোচন! প্রয়োজন । অতীত মানবের বিশেষতঃ অতীত ভারতের 
সমগ্র সাধনাই রবীন্দ্রনাথ আত্মসাৎ করেছেন। অতীত রবীন্দ্র-স্তিতে জীবন্ত 
হয়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন অতীতকে সম্বোধন করে £ 
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে, 
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে ।১ 
আমাদের পূর্বপুরুষের সকল সঞ্চয়ই কবির জীবনে এসে পৌছেছে। 
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্ঠ লিপি দিয়া 
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়]। 
যাহাদের কথা ভূলেছে সবাই 
তুমি তাহাদের বিছু ভোল নাই, 
বিস্বত ধত নীরব কাহিনী শুভিত হ"য়ে বও 
ভাষ। দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও 
কথ। কও ।২, 
কিন্তু অতীত চিন্তার প্রভাব পড়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়তা হারিয়েছেন 
এমন কথা ত নয্ব। রবীন্দ্র-কাবে)র বৈচিত্রা এত বেশী,_তীর চিস্তার 
প্রবাহ এত বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত যে কোন বিশিষ্ট চিস্তার মধ্যে আবর্তন তার 
পক্ষে সম্ভব নয়, সে কথা রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠক মাত্রেই জানেন। তাছাড়। 
পৃথিবীর কোন মহৎ সাহিত্য-ষ্টার চিন্তায় পুর্বস্থরীর প্রভাব ন৷ পড়েছে? 
পুর্বন্থরীর প্রভাব পড়লেই শ্রষ্টার মৌলিকতার হানি হয় না। ন্বীকরণের নামই 
প্রতিভা । প্রভাব মেনে নিয়েও শ্বকীয়তার অভিপ্রকাশই মহৎ প্রতিভার ধর্ম॥ 
৯. অতীত, উৎসরগ। 
২ এ এ । 


৩১৪ রবীন সাহিত্যে আধ প্রভাব 


স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্র-চিস্তা তথা মানসে মূর্ত হয়ে উঠেছে । তবে এই' 
প্রভাব সর্বত্র সচেতন ভাবে না-ও এসে থাকতে পারে | কবির মানসধর্মই' 
ধষির মানস ধর্মের অনুরূপ | 

এই প্রভাব কবির কাব্য-আম্বাদনে অন্তরায় স্য্টি করেছে এমন কথাও 
যথার্থ নয়। এ কেবল বিচারের কথা_আলোচনার কথা। তত্বজিজ্ঞান্থ 
পাঠক এবং সমালোচক মাজ্জেই কাব্যের ভেতর থেকে তত্ব খুঁজে বার করেন। 
খিনি তত্বকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কাব্যরস 'আম্বাদন করতে চান, তিনি ভাই' 
করুন। ববীন্দ্র-কাব্য অফুরস্ত রসের নির্ঝর । ধার ঘেমন মানস-প্রবণতা।_ 
তিনি সেই ধরণেরই কবিতা পাবেন। কাব্যের লক্ষ্যই হোল রসস্থষ্টি। বাক্যং 
রসাত্মকং কাব্যম্__কাব্যবিচারে এই চুড়ান্ত সিদ্ধাত্ত। রসবঞ্জিত রচনা বা বাক্য 
সাহিত্য পদবাচা নয়। রূস-সংযুক্ত বাকা পাঠকের চিত্তে রস-সঞ্চার করে 
আনন্দ হ্যটি করে। তাই কাবোর উদ্দেশ্য আনন্দ পরিবেষণ । তবে যদি 
তার মধ্যে তত্ব থাকে তে! থাক। রচন! রসোর্তীর্ণ হলেই অর্থাৎ রসগ্রাহী 
পাঠক-সমাজকে আনন্দ দিতে সক্ষম হলেই তা! উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে ।' 
এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে £ “কাব্যের 
গুণ এই যে, কবির সৃজনীশক্তি পাঠকের স্থজনশক্তি উদ্রেক করিয়! দেয়, তখন 
স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ব জন 
করিতে থাকেন। এযেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়! দেওয়া | কাব্য সেই 
অগ্রিশিখা১ পাঠকের মন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবার মাত্র 
কেহ বা হাউয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা বোমার মতো 
আওয়াজ করিতে থাকে |... অনেকে বলেন, আঠিই ফলের প্রধান, 
অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। তথাপি 
অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শন্তটি খাইয়া তাহার আঠি ফেলিয়া! দেন। তেমনি, 
কোন কাব্যের মধ্যে যদি বা কোন শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি 
তাহার রসপুর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয় শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাহাকে 
দোষ দিতে পারে না।***** আনন্দ কাহাকেও বলপুর্বক দেওয়া যায় ন1। 
কুম্থস্ড ফুল হইতে কেহ ব। তাহার রঙ. বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধ নেজ্রে তাহার 
শোভা দেখে । কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ ব! 
দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদঘাটন করিয়া॥ 


অন্পকথন ৩১৫ 


থাকেন, আবার কেহ ব! কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে 
পারেন না।”১ 

রবীন্দ্রনাথ কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে যা বলেছেন তাঁর নিজের ন্ট 
সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য । সকল শ্রেণীর পাঠকই নিজ নিজ রুচি এবং বুদ্ধি 
অন্থসারে রবীন্দ্র-লাহিত্যের রস আম্বাদন করতে পারেন। কাব্য বিচারে 
রসের প্রাধান্ত ত্বীকার করতেই হয়। তবু মনে হয়, এ কথ সত্য ষে রবীন্দ্র- 
কাব্যের সামগ্রিক রন আম্বাদন করতে হ'লে ভারতীয় খষির ধ্যান-ধারণা 
সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাক অত্যাবস্টক । ভারতীয় ধধির চিস্তাধারায় অনভিজ্ঞ 
পাঠক রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসানম্বাদনে সমগ্রভাবে না হ'লেও অংশতঃ বঞ্চিত 
হবেন বলে মনে হয়। কারণ এ প্রভাবকে অন্বীকার করার কোন উপায় 
নেই। এই প্রসংগে ডঃ বিমলাকান্তি সমাক্দারের মন্ত্যব্যটি স্মরণীয় ঃ 
“আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আলোচ্য প্রভাব নির্দেশ করিতে গিয়া 
আমরা রবীন্দ্রনাথের লোকোত্বর প্রতিভাকে যেন কোন স্থলেই ন! অন্বীকার 
করিয়া বসি, আবার যেখানে প্রভাব প্ররুত পক্ষে বর্তমান, সে ক্ষেত্রে যেন 
রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা! হানির ভয়ে এবং তাহার কাব্যের প্রতি আমাদের 
অন্তরের স্বাভাবিক অন্ুরাগের ফলে উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে দ্বিধা গ্রস্ত 
না হই। 

রবীন্দ্রনাথ যাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ! প্রতিভার দ্বারা আপনার সম্পদ 
করিয়৷ তুলিয়াছেন তাহাকে বহুগুণ মুল্যবান করিয়] নৃতন স্থষ্টিৰপে পাঠককে 
উপহার দিয়াছেন ।+,২ 


১ কাবোর 'তাৎপর্য-_পঞ্চভূত। 
২ ভূমিকা-_রবীন্দ্র কাব্য কালিদাসের প্রভাব । 
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১। খণ্েদ_-৬হুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত । 
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১৭ 


এ-_৬রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। 

ধণ্ধেদের বঙ্গান্নবাদ-_৬রমেশচন্ত্র দত্ত । 

ছান্দোগেযাপনিষৎ্_মহামহোপাধ্যায় ৬দুর্গাচরণ-_সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ 

সম্পাদিত দেবসাহিত্য কুটার থেকে প্রকাশিত । 

ঈশ কেন কঠোপনিষৎ_এ-_ এ 

এতরেয়োপনিবৎ্-_হ্বামী বিশুদ্ধানন্দ খিরি সম্পার্দিত 

শ্রীপুর লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত । 

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী__শ্বামী অভেদানন্দ সম্পার্দিত। 

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী-_বন্থমতী সাহিতা মন্দির থেকে প্রকাশিত । 
১ম ও ২য় খণ্ড । 

মাওুক্যোপোনিষত্__রামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত। 

উৎসব অফিস, ১৬২নং বহুবাজার স্বীট্‌, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত । 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীত] ৷ 

সধাখ্যকারিকা-সম্পাদক বিহারীলাল সরকার। তারক ভবন, 

পি ৩৭৭ মনোহরপুকুর রোড, থেকে প্রকাশিত | 

চণ্তী_-৬শ্তামচরণ কবিরত্ব সম্পাদিত। ১১শ .সং। কানাইলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 

বিষুপুরাণ_-৬বিহারীলাল সরকার কতৃক বঙ্গবাসী প্রেস হইতে 

১২৯৪ সালে প্রকাশিত। 

বরাহপুরাণ। 

বামন পুরাণ। 

বামুপুরাণ, উত্তরভাগ | 

প্রপঞ্চলারতন্ত্রম্_আর্থার এভলন সম্পার্দিত। 


১৮। সারদাতিলকম।_এ । 
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১৯। 


২১। 
২২। 
২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭ | 
২৮। 


তন | 


৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪ | 


৩৫ | 


৩৬ । 


৩দে। 


৩৯ | 


৪১ । 
৪২। 


রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্ প্রভাব 


ব্হ্বচোপনিষৎ্__এ। 

মহাভারতম্__মহষি কৃষ্ণছৈপায়ন ব্যাস প্রণীত, পঞ্চানন তর্করতু 
সম্পার্দিত, ১৮৩০ শকাবে বজবাসী কার্ধালয় থেকে প্রকাশিত । 
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌-_মহাঁকবি কালিদাস। 

কুমার সম্ভবম্‌_-এ 

শতপথ ব্রাহ্ণ। 

এতরেয় ব্রাহ্মণ । 
বালীকি রামায়ণম্‌। 

চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক । 

শুরুষজ্র্বেদ__৬ছ্্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত । 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ্--৬ছুগাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ সম্পাদিত; 
দেবসাহিত্য কুটার থেকে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত | 

বৃহদ্দেবত1। 

অথর্ববেদ-_৬হুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। 
প্রাণতোধিণীতন্ত্রম__বস্থমতী সং। 

কৃর্মপুরাণ__পুর্বভাগ । 

বৃহৎ সংহিতা__বরাহমিহির | 

দেবী ভাগবত । 

পৃথিবীর ইতিহাস ১ম খণ্ড--৮দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত, হাওড়া 
পৃথিবীর ইতিহাস কাঁধ্যালয় হইতে ১৩১৬ সালে প্রকাঁশিত। 

মহধি দেবেজ্্রনাথের আত্মজীবনী-_প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-_ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ৮ম সং, ১৩৫৬, 
দাঁসগুপ্ত এণ্ড. কোং প্রকাশিত। 

বাঙ্গাল! লাহিত্যের বিকাশের ধারা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।' 
বঙ্গ সাহিত্যের নবধুগ--ডঃ শশিভৃষণ দাসগুপ্ত ৪র্থ সং, ১৩৫৯৮ 
এ* মুখার্জা প্রকাশিত । 

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-_তারকচন্দ্র রায়। 

চৈতন্ত চরিতাম্বত। 

সারদ। মঙ্গল-_-বিহারীলাল চক্রবর্তা সাহিত্য পরিষদ সং ।. 


৪৩ । 
8৪8 | 
৪৫ | 


৪৬ । 
৪৭ ॥ 


৪৮ | 
৪৯ । 


৫১। 
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৫৩ । 


৫৪ | 


৫৫ | 
€৬। 


২১ 


গ্ন্থপঙ্জী ৩২১ 


নিসর্গ সন্র্শন__বিহারীলাল চক্রবর্তী । 

রবীন্দ্র মানস_-ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার । 

বিশ্বসভায় ববীন্দ্রনাথ__মৈজ্রেমী দেবী । 

বলাক। কাব্য পরিক্রমা_ক্ষিতিমোহন সেন, ১ম সং ১৩৬৯, 
এ. মুখাজা এগ কোং। 

রবীন্দ্রনাথ--অজিতকুমার চক্রবতা--১৩৫৩, বিশ্বভারতী । 

রবীন্দ্র দর্শন_ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ্‌ 

রবীন্দ্র কাব্যে কালিদাসের প্রভাব-_ডঃ বিমলকাস্তি সমাদ্দার । 
১ম সং, ১৩৬৫, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড. সন্স্‌। 
রবিরশ্মি--চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ইছালে ৪র্ঘ সং, 

এ, মুখার্জা প্রকাশিত । 

রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, ১ম, প্রমথনাথ বিশ, ২য় সং, মিত্রালয়। 
রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমাঁ_ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১ম সং ১৩৬০, 
ওরিয়েপ্ট বুক কোং প্রকাশিত । 

দেশ পত্রিকা, ১৩ই জাহ্ুয়ারী--১৯৬৮। 
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সমগ্র রবীন্দ্ররচনীবলী, জন্মশতবাধিক সং। 
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